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তত্ব-বিচার ।; 


শা টি ০ তি 


* তর্কোহুপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়োর্বিভিন্না নাসৌ। 
মুনর্ধস্য মত্বৎ ন ভিন্নমূ। 
ধর্মস্া তত্বুৎ নিহিতং গুহারাং মহা(জনে। 











ধেন পন্থ। 0৮ 
৮. পুল 
« হই আল যদি কমমষ্্ীন,' 
তাহা কি ধরে ক্র ভলে ্িত্লো বাট 
হিন্দু যদি প্থিল হইব ও “জি 


কলিকাত?, 
৩৪১ কলুটোণা গ্রীট বঙ্গবাসী স্ীম-মেসিন প্রেষে 
শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বার! 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
সন ১২৯৩1 





৯ ৫৫ হি 
উৎসর্গ । 


পরিব্রাজক টসত্যানন্দারণ্য 
করকমলেষু। 


বিদ্বন্) “তত্ব বিচার” সাদরে তোমার শ্রীকরে উৎসর্গ 
করা হইল, শ্লেহ চক্ষে দেখো এই আরোপ। অনেক 
পণ্ডিত ও ধনী থাকিতে, কেন “তত্ব বিচার” তোমার 
শ্রীকরে অর্পিত হইল? এই তরঙ্গ তোমার মনে 
উঠিতে পাবে। অনেকেই সুখ্যাতি ও ধনের লোভে পণ্ডিত 
ও ধনীদিগরকে গ্রন্থ উপহার শিয্পা থাকেন; কিন্তু তোমার 
“আত্মারামত” গ্রন্থকর্ত। নহে, ঘে মান চাহে,ধন চাহে; আর 
উপহার দিলেই বা তাঁহার পাগলামির ভার লয় কে?-. 
অনতএধ যে নিয়মের বশবর্তী হইস্া হূর্্য, চন্দ্র, পৃথিবী 
আদি গ্রহ সকল পরস্পর পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া! পরি- 
ভ্রমণ করিতেছে, যে নিমের বশবর্তী হইয়া! পিতা মাতা 
পুত্রের প্রতি, ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি, এবং 
বন্ধু বন্ধুর প্রতি ন্বন্গ কর্তব্য সাধন করিয়া! থাকেন, তোমার 
“আম্মারাম্” সেই নিয়মের বশবর্তী হইয়া “তত্ব বিচার” 
তোমার প্রীকরে উৎসর্গ করিয়াছে। . 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতে পার, বে, সেই: নিয়মটি কি? 
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: উহার, নিয়ামক. কে ?_-কেহু বলেন, পক্সেহ,” কেহ বলেন, 
' প্রয়া৮ কেহ বলেন, “প্রেম,” নানা মুনির নানা মত; কিন্ত 
তোমার "আত্মারাম” বলে, বে, সেটি প্রাকৃতিক নিয়ম, এবং 
পদার্থের সহিত পদার্থের জাতিগত ও স্গত সম্বন্ধ ও পরস্পরের 
অভাব পূরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং আত্মা তাহার 
নিয়ামক। 
শেষ নিবেদন-_ 
আঁত্ম-তত্ব বিদ্‌ বিন! প্রশংসা কে করে? 
শ্থির বায়ু বিন কোথা বধে জল ধরে? 
বিশ্বপতি কাছে শশী নহে প্রভাকর, 
তথাপি তাহারে কেবা করে অনাদর ? 
অতএব ভাল চক্ষে দেখ, ভালই, নচেৎ নাচার ইতি । 


তোমারি 
“আত্মারাম””। 


প্র. 
ভমিক1। 


“আম্মারাম;” বলেন) বে, "দীর্ঘ পাঁতনাম। লিখিতে চাহি না) 
গ্রন্থকার মহাশরদ্বিগের বৈঠকে তক্ত1 চাহি না, উপাধি চাহি না, 
সুখ্যাতি চাহি না, ও অর্থ রোৌজগারও চাহি না, তবে মন সমুদ্রে 

যে তরঙ্গ উঠে, তাহার কূলে “লর” চাহি 

_ ধেখানে তরঙ্গের লর হয়, ষে বড় ভয়ঙ্কর স্থান, তাহাকে 
তট বলে, সমুদ্র তটে জাহাজের বড় বিপদ, লাগিলেই চৌদিকে 
চৌ-চীর। | রঃ | 

“আত্মারাম” নামক একখানি জীহাজ মন-সমুদ্রের সেই ঢেউ 
আছাড়ে (9379-৪7৯) পড়িরাছে, ভারি বিপদ - পাঠক, মন- 
সমুদ্রের “ঢেউ-_আছাঁড়” কি জানত ?-__-মনের কথা প্রকাশ 
করা, বাহা প্রকাশ করিলে, লোকে “বাচাল” বলে, “পাগল” 
বলে? এই খানে আর একটা কথ! বলিয়া লই,_ 

খুলিলে মনের দ্বার সতী কেহ নাই, 
সখি লে! পড়িয়াছে ধরা, অসতী রাই । 

অতএব পাঠক, ' অনেকেই রাধিকার মত অসতী, এবং 
“আত্মারামের” মত “পাগল ও বাচখল।” 

«আবত্মারাম” কি কি তত্ব বিচার করিয়াছে ?--শান্ত্র সমন্বয়, 
সুষ্টি-তত্ব, পদার্থ তত্ব, জীব-তত্ব, ধর্ম. তত্ব, ত্রহ্ম তত্ব, এবং 
যোগ । “আত্ারামের” তত্ব বিচার পাঠীস্তে যদি একদণ্ডের 
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জগ্যও পাঠক তোমার মনে ঈশ্বর চিন্তা! স্থান পায়, তাহ! 
হইলেও “আত্মীরাম” আপনাকে কৃত কৃতার্ বোধ করিবে । 

যেমন দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিয়া অমূল্য রত্ব পাইয়াছিলেব, 
তেমনই আধ্যশান্্ রূপ মহাসাগর মন্থন করিলে অমূল্য নিধি 
পাওয়াযায়। কিন্ত মন্থন করে কে? সে মস্থনদণ্ড জ্ঞোন) কৈ? 
সে রজ্জব বিদ্যা) ইবা| কৈ? বাঁমনের চাদে হাত দেওয়ার 
মত “আত্মারাম” সেই মহাসমুদ্রের তটে রত্ব খুঁজিতে গিয়া! ছুই 
চারিটি কীকর যাহা ভিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতেই তত্ববিচারের 
অঙ্গরাঁগ করিয়াছে, কিছুই তাহার নিজের নহে।» 

বিষয় গুলিন অতিশয় কঠিন ও ছুঙ্ঞের বলিয়া, কোন কোন 
প্রশ্ন ও বিষয় ২।৩ বার উক্ত হইয়াছে, অতএব পুনরুক্তি দোষ 
বলিয়া গণ্য করিবেন না) অক্কারণ এক বিষয় বার বার 
উল্লেখ করিলেই পুনকুক্তি হয়। আ'র একটা কথা “আস্মই- 
রাম” বলেন, যে, “অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে 1 
উঃ! কি দুরাশা 1”-_সেইজন্ত গ্রন্থখান প্রকাশ করিবার বড় 
ইচ্ছা ছিল না, এবং তাচ্ছীলা কয়া প্রুফও ভালরূপ দেখ! 
হয় নাই; অতএব সে দোষটা পাঠক ধরিবেন না। “আত্মা 
রাম” আরো বলেন, ষে, "তত্ব-বিচার যে বুঝিবে, সেই মজিবে 1৮ 
এইট্রী বড় শক্ত কথা, বাই হউক, ফলেতেই পরিচয় পাওয়। 
খাইবে। ইতি 


প্রকাশকন্ত | 
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৪ বা 
রা টা 





শান্তর সমন্বয়: 
“ও যোদেবাগ্নৌ যোপ্ন, যোনিলেষু য ভুবনমাবিবেশ 


য ওষধীষু যে। বনম্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥৮ 

১ প্রঃ। মতভেদের কারণ কি? 

উঃ। এক প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব প্রকাশ হইলেও এক 
প্রক্কৃতির ছুইটী বস্ত নাই, মানবমাত্রেরই প্রকৃতি ভিন্ন, সুতরাং 
বুদ্ধাদিও ভিন্ন, সেই জন্য মত ও শাস্ত্রাছি ভিন্ন; যেমন 
প্রকাশ ও অন্ধকার বিকুদ্ধ স্বভাব তেমনই মত ও শাস্ত্রাদির 
পরস্পর ক্য হয় না। তামসিক সাধকের জন্য যে সকল 
উপদেশ ও কন্ম আছে, রাজমসিক সাধকের উপদেশ ও কর্ম 
তাহ। হইতে ভিন্ন, এবং সাত্বিক সাধকের জন্য যে সকল 
উপদেশ ও কর্ম আছে, তাহা! অবশ্যই তামস ও রাঁজস মতও 
কর্ম হইতে ভিন্ন হইবে। যদি অন্ধকার না থাকিত, তাহা 
হইলে কি প্রকাশের আদর হইত ? এবং প্রকাশ না থাকিলে, 
অন্ধকার যে ক্রি, তাহা কেহ জানিত ন1) উভয়ে বিরুদ্ধ স্বভাব 
হুইয়াও উভয়ের গুণ প্রকাঁশ করিতেছে, এক্ষণে জ্যোতি ও 


ই | | তত্ব-বিচার। 


অন্ধকার সমান আবশ্যক দেখ যাইতেছে। অতএব শান্ত্রাদির 
বিরুদ্ধভাবও সেইরূপ জানিবে। 

দ্বিতীয় একজন রাজাকে সাত্বিক মত ও কর্ম উপদেশ দিলে, 
; কোন ক্ষতি হয় কিনা, বৈদিকশান্ত্র দেখ; একজন তমগুণাশক্ত 
ব্যক্তিকে সাত্বিক মত ও কর্ম করিতে উপদেশ দিলে, কি ফল 
. ফলিবে, আধ্যগণ তাহা বিশেষ জানিতেন; সেই জন্যই 
শীস্তাদি ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 
সত্ব, রজঃ ও তম, এই গুপত্রয়ের বশবর্ত হইয়া! মানবমাত্রেই 

কর্ণানুষ্ঠান করিরা থাকে ; সেই জন্যই শ্রীকুষ্ণ অর্জুনকে 
বলিয়াছিলেন, যে * পরধর্ম্ম ভাল হইলেও ভয়জনক, অতএব 
স্বধর্ম্ে নিধনই শ্রেয়স্কর জানিবে ৮ সকল শীস্ত্ই সত্য এবং 
উদ্দেশ্য একই, সকলেই মহাসাগর (পরমত্রদ্ম) কে লক্ষ্য 
করিয়। নদী সকলের ন্যায় নানা দেশ হইতে প্রবাহিত 
হইয়াছে; গ্রভেদ এই যে, কোন প্রবাহ প্রবাহ । হইতে বাহির 
হইয়া আবার প্রবাহে মিলিত হইয়াছে, সেই প্রবাহ মহা-প্রবাহে 
মিলিয়াছে, এবং মহাপ্রবাহ একবারে মহালাগরে গিয়া 
পড়িয়াছে। 

২ প্র্ঠ। শান্তর সকলের একটি অমরয়্ দেখাও ? 

উঃ। পরম পুরুষ হইতে প্রকৃতির বিকাশ, সেই প্রন্কতি 
অসংখ্য বিশ্বের প্রন্থৃতী, আর্ধযপগ্ডিতগণ সেই প্রকৃতিকে ব্রহ্ম! 
(স্থট্টিশক্তি ) বিষণ (পালনশক্তি ) মহেশ্বর আদি (সংহারশক্তি ) 
নানা নাম, রূপ, এবং. গুণ দিয়া, তাহার উদ্দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 


শাস্ত্র সমন্বয় ৩ 


স্তবস্ততী এবং কর্ম ব্যবস্থা করিক্াছেন; প্রকৃতির সেই সংখ্যা 
সকল আধিভৌতিক দেবতা বলিয়। জান। খৃষ্টধর্মোপদেষ্ট। 
সেই প্রকৃতিকে “ ঈশ্বরাঁজ্ঞা। ৮» বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
ন্যায়দর্শন কর্তা সেই প্ররুতিপ্রস্ুত পদার্থকে ষোলটি দ্রব্য 
এবং তিনটা কারণে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শন 
ধীরূপ নয়টী তত্ব, সাংখ্য কর্তী পঞ্চবিংশতি তত্ব স্থির করিয়াছেন। 
কি পুরাণ, কি দর্শন, সকল শীল্ত্ই নদী সকলের মত এক 
সাগর উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে । চিন্ময্ত পুরুষ সেই সাগর, 
এবৎ গম্য, বিশ্বগন্তারূপ পোত. জীবাত্মা আরোহী, কাল শ্রোত, 
শান্জ সকল ক্ষেপণীবাহক, এবং তত্বজ্কান নাবিক। অতএব 
তুমি স্বধন্মাশ্র়্ করিয়া শীস্ত্রপ বাহকের সহিত বিশ্বনৌকায় 
আরোহী হইবে, তত্বজ্কান নাবিক পাইবে, এবং কালশ্রোতে 
সাগর সঙ্গমে নীত হইবে। 

৩ প্রঃ। তুমি ষে আধি-ভৌতিক। দেবতার উল্লেখ করিলে, 
অতএব দেবতা কয় প্রকার বল ? 

উঃ। *দেবত। ত্রিবিধ,_-আধি-তৌতিক, আধি-দৈবিক; 
এবং আধ্যাত্মিক দেবতা । ুস্মভৃত বা মহাভূত মাত্রেরই 





* স্বরূপতঃ মায়া (প্রকৃতি )রূপ উপাধি বিশিষ্ট পরম পুরু- 
ষহ আধ্যদিগের দেবতা । সেই অন্তর্যামী পুরুষই জড় জগতের 
(হুস্ম ও স্থল মহাভূতের ) অধিষ্টাত্রী বা অধিষ্ঠাত। (আধি- 
ভৌতিক) দেব্তা। সেই পুরুষই আধিটৈবিক দেবতা, 
এবং সেই মহেখ্বরই আধ্যাত্মিক দেবতা; অর্থাৎ সুস্ম ও স্কুল 
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অধিষ্ঠাত্রী বা অধিষ্ঠাতা আছেন, তীহারাই আঁধি-তৌতিক 
দেবত| ৷ পূর্বার্জিত ধন্মের প্রভাবে যে সকল উত্তমোত্তম 
জীব নির্মল সুক্মতম (ওঁপপাঁদিক ) দেহ প্রাপ্ত হইয়া সপুলোক 
ও মহেন্দ্রাদি লোৌকে বা করেন, তীহারাই আধি-দ্বিক 
দেবতা । প্ররুতি অসংখ্য লোক ও অসংখ্য জীবশ্রোত হষ্টি 
করিয়াছেন, সেই অসংখ্য লোক ও জীবের বে * চিদ্বাবভাস+” 
হইতে “অহুৎ জ্ঞান” আইসে, সেই « আত্মীবভাস”ই আধ্যা- 
স্মিক দেবতা জানিবে। অতএব দেবোদেশে কর্মানুষ্ঠান এবং 
দেবতাতে চিত্তসংযম করিলে অবশ্ত ফল লাভ তয়। সেই 
জন্যই আর্ধ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন দেবত! উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন কন্মকাণ্ড 
ও ভিন্ন ভিন্ন স্তবস্ততী ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
৪ প্রঃ। কোন কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বর নাই, অতএব 

ঈশ্বর প্রমাণ কর? 
ভূতে এবং জীবে ব্যাপ্ত যে কুটস্থ চৈতন্য, তিনিই দেবতা । 
ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বরা্দি দেবতা সকলও তাহাতে (কুটস্থ 
চৈতন্য ) বিদ্যমান্‌ আছেন। অতএব যে কোন পদার্থকে 
ঈশ্বরোদ্দেশে উপাসন। কর না কেন, সেই পরং ব্রক্মেরই উপসনা 
করা হয়। .. 

“ মায়াস্ত প্রকৃতিৎ বিদ্যান্মাক্লিনস্ত মহেশ্বরমূ। 

অস্যাবস্বভূতৈত্য ব্যাপ্তঃ সর্ববামিদৎ জগৎ ॥ 

ইতি শ্রন্তানুসাঁরেণ ন্যায়ে। নির্ণয় ঈশ্বরে । 

তথা সত্য বিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরাত্তে শবাদিনাম্‌ ৫. 


শাস্ত্র সমন্থয়। ৫ 


উঃ। « ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ১--৭ শ্রুতিরপি প্রধান কাধ্য ত্বস্য ৮ 
এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে সৃষ্টি কার্যে 
ঈশ্বর লিপ্ত নহেন, স্থাষ্টি প্রক্কৃতিরই ক্রিয়া, এই সকল সুত্র 
দ্বারা ঈশ্বর নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। এক্ষণে 
জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে প্রকৃতি কি? হষ্টিতত্ব দেখ, 
ব্রহ্মতত্ব ৩ প্রঃ উঃ দেখ, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে, যে 
প্রকৃতি কি। খ্বরূপতঃ স্ুষ্টিকার্যে চিন্ময় বিভু লিপু নহেন, 
প্রকৃতি হইতেই বিশ্বের বিকাশ ;--বৌদ্ধ মতে সেই প্ররুতি 
”গতি ৮», লেপ্লাষ মতে প্রকৃতি “ তাপ ও পরমাণু”, এবৎ 
কোমত মতে প্রক্কতি " নৈসর্গিক নিয়ম” । ফল, আধুনিক 
দার্শনিক খতে পরমাণু সকলের যে সংযোগ ও বিক্বোগ তাহাই 
“ম্প্টি” । যদি জিজ্ঞাস! কর! যায়, ষে পরমাণু সকলের সংযোগ 
বিক্বোগ কি নিয়মে হর, তাহা হইলে দার্শনিক বলিবেন, 
»সেটি তাহাদের স্বভাব, আপন! আপনি হয়”, কিন্ত এটি স্বতঃ* 
সিদ্ধ নিয়ম যে, গতি ভিন্ন সংযোগ বিয়োগ হস না, এবং শক্তি 
ভিন্ন গতি হয় না) অতএব “শক্তি” আদি বা মুল, 'সেই 
শক্তি কি ?--শৃক্তিই, “প্রকৃতি”, কপিল সেই “প্ররুতি” স্বীকার 
কত্রিয়াছেন। “তেজ” (তাপ) কি সেই প্রকৃতি ?--ন1, 
জড় হু্য (তাপ) পরমাণু সমষ্রী, প্রকৃতি পরমাণু সমস্টী নহে, 
হুক্ম হইভেও সুক্ষ, ইন্ত্িয়গণের অগোচর; সেই প্রন্কৃতি 
হইতে নুর্ধ্যের বিকাশ, মহাকাশ সেই প্ররুতি পুর্ণৎ লোক 
সকল সেই প্রক্কৃতি প্রভাবে উৎপন্ন হুইক্সাছে, সেই প্রক্কতিই 
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মহাতৃত গণের প্রন্থতী;) কে বলে সেই প্রক্কৃতি জড় হৃর্য্য ? 
সেই প্রকৃতি প্রভাবেই কোযৃতও লেপ্লাসের তাপ কতবার 
সৃষ্টি ও লয় হইয়াছে । 

একজন ঈশ্বর বাদ। আবুনিক বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন যে, «কে ব্ধাগমনে নদী সকল জলরাশি ছার! 
পূর্ণ করেন” ?__বৈজ্ঞানিক্‌ ॥ “মেঘ ও বৃষ্টিপাত দ্বারা নদী সকল 
জলপুর্ণ হয়” । দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক। “শৈত্ব মেঘে উপযুক্ত 
তাঁড়িতাভাৰ ও মাধ্যাকর্শনই নদী জলের কারণ”। তৃতীয় 
বৈজ্ঞানিক। “তাপ ও সাগরই নদী জলৈর কারণ”। ঈশ্বর 
বাদী। তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? _বৈজ্ঞানিক। 
*আমার এই শরীর পিতৃ মাতৃজ,। দ্বিতীয্ব বৈজ্ঞানিক । 
“তাপ ও পরমাণু হইতে আমি এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি”। 
ভূতীয় বৈজ্ঞানিক। “আকাশ ও গতি হইতে ( 7091090197)09 
00 019 10 0 2000197. ) আমার শরীর জন্মিয়াছে” । ঈশ্বর- 
বাদী। “ঈশ্বর নদীর জল ও তোমাকে স্থষ্টি করিয়াছেন । 
বৈজ্ঞানিক, তোমার নবাবিষ্কৃত তত্ব সকল ও প্রশীশক্তি প্রভাবে 
সজিত হইয়াছে ; সেই পরম শক্তি কাঁয়মনে। বাক্যের অগ্ো- 
চর, এবং সেই পরম। শক্তি (নিও) হইতেই প্রকৃতির বিকাশ 
জার্ণিবে। অমনি বিজ্ঞান সমিতিতে হাসির ধুম পড়িয়া গেল, 
বৈজ্ঞানিক তাহার পাঁততাড়ি লইয়া, বুক ফুলাইয়া ঈশ্বর বাদীর 
সন্মুথে আসিয়া বলিলেন, বে, “বদি মেঘ ও বৃষ্টিপাত না থাকিত 
বিনা মেঘে নদী জলপূর্ণ হইত, খাঁদ শৈত্ব, মেঘে তাড়িতাভাব, 


শান্তর সমন্বয় । প্‌ 


মাধ্যাকর্শন বিনা বৃষ্টিপাত হুইত, যদ্দি তাঁপ ও সাগর অভাবে 
গগণে বাম্প' জমিয়া! মেঘ হইত, তাহা হইলে তোমায় “শী- 
শক্তি” মানিতাম, ইশ্বর স্বীকার করিতাম। নদীজল, 
মানবদেহ, এবং এই জগৎ তাপ ও পরমাণু হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, ঈশ্বর নাই ।” ঈশ্বরবাদী। “ভাই বৈজ্ঞানিক, তোমাকে 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বে, তাপেরও “অণু” আছে, 
সেই “অণু” সকলের সংকোচক ও প্রসারক (0০০09000090 
631)805107) এক শক্তি অছে, সেই *শক্তি৮ (£০:০৪)ই “গতি” 
(7০5০০) এবং এটিও স্বতঃসিদ্ধ যে, বখন সেই সকল “অগু, 
(81180) সংকোচ (সংযোগ ) হ্য়, তখনই স্থল তেজ 
পদার্থ [ূর্ধ্) উৎপন্ন হয়, এবং যখন প্রসার (বিয়োগ) হয়, তখন 
স্ক্ম তেজ পদার্থ (হষ্ের অভাব ) হয়) অতএব তোমার 
অনুমোদিত তাঁপেরও একটি “কারণ” (গতি) আছে, এবং 
সেই কারণের (গতির ) ও “কারণ” (শক্তি) আছে। এক্ষণে 
ভাবিয়া দেখ, যে এমন একটি শক্তিতে (প্রকৃতি) গিয়! 
পৌঁছিয়াছে, যাহা হুক হইতেও সুক্্ষতম, যাহা কোন একটি 
ধনিত্যসত্তা” (বিদ্যমানত1) র কার্য, এবং ইহা! অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে, যে সেই নিত্য সত্ব (বিদ্যমানতা ) 
"আপনা আপনি” (স্বভাব) অর্থাৎ যাহা কাহারও “কার্ধ্য” 
নহে, এবং যাহার কোন “কারণ” নাই, “আপনিই আপনার 
কাধ্য ও কার৭।৮” ইহা! আর প্রমাণ: করিতে হইবে না$ যে 
এক্টি “বিদ্যমানতা” আছে, বপিণেই তাহা অবন্ত কোন ভ্রব্য 
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হইবে, সেই দ্রব্য কি?-_সেই ভ্রব্যই আমার প্রাণের প্রাণ, 
হৃদয়ের হৃদয়, সেই “দ্রব্য” হইতেই কপিলের প্রকৃতির বিকাশ, 
সেই “দ্রব্য” হইতেই বৌদ্ধের “ গতি ও আকাশের” প্রকাশ, 
সেই * দ্রব্য ৮ হুইতেই বেদাত্তের « মায়ার ”» বিকাশ, সেই 
৭ ড্রবা» হইতেই খগ্বেদের ত্রিপাদ, এবং সেই “ ভ্রব্য » হইতেই 
বৈজ্ঞানিক, তোমার ” তাঁপ ও পরমাণু” উৎপন্ন হইয়াছে ।” 
দেশ, কাল, এবং ব্যক্তি মাত্রেরই প্রকৃতি ভেদই মত ও 
শাস্তাঁদি প্রভেদের বিশেষ কারণ জানিবে। যেমন একটী 
নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়। ঈশ্বর তক্ত বলিলেন, বে, “ঈশ্বরের 
কি অনির্বচনীয় মহিমা! কি স্ষ্টি কৌশল! চগ্লিশ হস্ত 
উর্েও নারিকেলের মত কঠিন ফলে জলের সৃষ্টি করিয়াঁ- 
ছেন।” বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যে, ণ্লবণাক্ত সরস মৃত্তি- 
কায় নারিকেল বৃক্ষ জগ্মিয়া থাকে ।” দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক 
বলিলেন, যে, “নারিকেল অক্নরোগ নাশক, ছুপ্ধ ও নারিকেল 
এক জাতীয় পদার্থ।৮ তৃতীয় বৈজ্ঞানিক বলিলেন, যে, “নারি- 
কেল তৈল কেশারাগ তৈল, এই তৈল ব্যবহার করিলে 
কেশ সুত্রী হয়, সেই জন্ত এদেশীয় মহিলার ব্যবহার 
করিয়া থাকেন।” এক নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া চার জন 
চার প্রকার. পৃথক মত প্রকাশ করিলেন কেন?--চার 
জনেরই প্রন্কৃতি (দর্শন ও জ্ঞান) পৃথক, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর- 
ভক্ত, ঈশ্বর ধাহাঁর দর্শন, ঈশ্বর ধাঁছার ধ্যান, ঈশ্বর যাহার 
ভান, তিনি ঈশ্বরের শ্বধ্যই দেখিতে পাইলেন; বৈজ্ঞানিক 
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ভূতত্ববলে লবণাক্ত সরস মৃত্তিকা দেখিলেন; ভেষজ তত্ববিদ্‌ 
বৈজ্ঞানিক নারিকেলের অম্নরোগ নাশক গুণ দেখিলেন) 
এবং তৃতীয় বৈজ্ঞানিক (অন্তঃপুর ধাহার বিজ্ঞান সমিতি, 
কামিনীগণ বাহার বিজ্ঞানগ্রন্থ, (বেণী ফাহার পাঠ্য) কেশ 
সুপ্রী গুণ দেখিতে পাইলেন। তেমনই কপিল তাহার প্রকৃতি 
অনুসারে বলিয়াছেন, যে, “ঈশ্বরাসিদ্ধে !” বৌদ্ধ তাহার 
প্রকৃতি অনুজারে বলিয়াছেন, যে, “গতি ও আকাশ” হইতে 
স্থটি? এবং লেপাস ও কোম্ত তাহাদের প্রকৃতি অস্থ্সারে 
বনিয্লাছেন, যে, “তাপ ও পরমাণু হইতে জগৎ” সি ক্রিয়া 
সন্বন্ধে নান। মুনির নানা মত থাকায় ইঈশ্বরবাদ নিরীশ্বরবাদ 
না হইয়া! আরো দৃঢ় হইয়াছে । যেরূপ ২৩)৪৫ ইত্যাদি 
সংখ্যাবাচক শব্দ সকল ১ শব্দের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে, 
সেইরূপ নাস্তিক দর্শন সকলও আস্তিক দর্শনের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করিতেছে । 

কপিল বলিয়াছেন, যে “বেদে ঈশ্বরোদ্দেশে যে উপা* 
সনা আছে, তাহ! মুক্তাত্্া বা সিদ্বপুরুষের উপাসন!।” 
ভাল, মুক্তা স্বার সহিত পরমাত্মার প্রভেদ কি? স্থল ওমা 
জীব ( পঞ্চকর্খেক্িয় + পঞ্চপ্রাণ + পঞ্চবায়বেশ্রিয় + মনঃ + 
বুদ্ধি + অহঙ্কার + চিত্ত + আত্মাবভাস ) যোগে পরমাত্মা কি 
জীবাত্বা হন না? এই জীবাত্বা যুক্ত হইলেই কি পরমাস্মা 
প্রকাশ হন না?-_অতএব “সিদ্ধন্তব” . বলায় বড় একটা 
ক্ষতি দেখিতেছি না। 

1 
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চাক্ষুষ, শব এবং অনুমান এই তিন প্রকার প্রমাণের 
দ্বারা ঈশ্বর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোম্ত; মিল, 
স্পেন্সার, এবং ভার্বিন ভজা কি দেখিতে পাইবেন ?-ব্রাড- 
বোর পাঠক, তুমি বালক বিজ্ঞানকে গুরু করিয়া ঈশ্বর 
দেখিতে চাহ ?--তোমার কি ভ্রম ! 

নাস্তিক কে? ন্যায় ও বৈশেষিক, উত্তর ও পূর্ব 
মিমাংসা, সাংখ্য, যোগ ও বৌদ্ধ, দর্শন শাস্ত্র মাত্রেই পরলোক 
স্বীকার করিয়াছে ;__সাংখ্যকার বলেন, জন্মই ছুঃখের কারণ ; 
বৌদ্ধদেবও রূপ নির্ণয় করিয়াছেন। রাজাকে মানি না, 
কিন্তু তাহার আজ্ঞ! মানি। এক্ষণে বল, নাস্তিক কে ?-” 
চার্ধাক দর্শনও নাস্তিক শান্তর নহে; ঘোর তমগুণাশক্ত 
ব্যক্তি এ দর্শনের প্রণেতা, এ দর্শনে তমগুণের প্রাধান্য 
দেখান হইয়াছে; সকল লোকেই যদি পরলোক লাতের 
জন্য ইহলোকের ভোগ ও বিলাস ত্যাগ করে, তাহা হুইগে 
ষংসারে কে থাকিবে? তমান্থুর কাহার আশ্রয় লইবে ?-. 
ধিনি রজ ও জত্বগুণের নেতা, তিনিই তমগুগ সষ্টি করিত্বাছেন। 
গ্রজ ও সত্বগুণ যেমন রক্ষা করিতেছেন, 1 তমগ্ুডণও সেই- 
রূপ রক্ষা করা আবশ্তক বোধে চার্বাঁক দর্শনপ্রণেতাকে 
এন্গগ ভামস বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন । মহর্খি 

* রাজদ-উপদেশ ও কর্ম দ্বারা রজ এবং সাত্বাকি উপদেশ 
ও কর্ম হারা সত্ব গুণ রক্ষা হয় । 

1 ভামস উপদেশ ও কর্ম দ্বারা তমণ্ডণ রক্ষা হয়। 
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জাবালিও রজ ও তমগ্ডণ রক্ষার্থে রামচক্রকে অরণ্য গমন 
করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, ষথা,__ 

“অর্থ ধর্মপরা যে যে ভাৎ সাং শ্চোছামি নেতরান্‌। 

তেহি ছুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য নেমিরে ॥ 

অষ্টক1 পিতৃদৈবত্যমিতায়ং প্রন্ছতে। জনঃ। 

অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতোহি কিম শিষ্যতি ॥ 

যদি ভুক্তমিহান্যেনি দেহ মন্যপ্য গচ্ছতি। 

দদ্যাৎ প্রবসতাং শআার্ধং ন তৎ পথ্যমানং ভবেৎ ॥ 

দান সংবলনাহ্যেতে গ্রন্থ মেধাবিভিঃ কৃতাঃ। 

জন্য দেকি দীক্ষান্ব তপস্কপন্থি সন্ত্যঙ্জ ॥ 

ন নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরুবুদ্ধিং মহামতে ॥ 

প্রতক্ষ্যং যতদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু ॥৮ 

ইহা দ্বারা স্পন্ট বোধ হইতেছে, যে দশরথাত্মজ সস্- 
গুণের বশবর্তাঁ হইয়া যুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে সংসারে 
অধিক ক্ষতি হইবে; রাজার রীতিনীতি) ধর্মকর্্, চাল- 
চলন, প্রজাবর্গে অবলম্বন করিয়া থাকে ; রাঁজ। পিতা, গ্রজ! 
পুত্র, পিতার সাদৃশত পুত্রে "অবশ্য থাকিবে, রামচন্দ্র অযো- 
ধ্যায় ভাবী রাজা, তিনি প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তম ও 
রজগুণ (তামস ও রাজস কর্ম) বিসর্জন দিতেছেন, ইহাতে 
ভবিষ্যতে অযোধ্যা নপন্ধীতে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভব 
আছে ; অতএব তাহাকে অরণ্য যাত্রা হইতে নিবারণ কর! 
কর্তব্য হুইভেছে, বিবেচন। করিস্বা মহর্ষি জাবালি বলিয়া-: 
|]. 
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ছিলেন, যে “যাহারা শাস্তার্থ ধর্ম পরায়ণ, তীহারাই ইহজগতে 
ছঃখ পাইয়া পরলোকে নাশ প্রাপ্ত হন; পিতৃলোক উদ্দেশে 
অষ্টকা শ্রাদ্ধ করা, কেবল অন্ন নষ্ট করা মাত্র, স্বৃত ব্যক্তি 
কখনও আহার করিতে পারে ?--একের ভোজনে যদি 
অন্যের ভোজন কর! হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে অন্নদান 
€শ্রাদ্ধ) কর, এর ব্যক্তির পাথেয়ের আবশ্তক হইবে না। 
বিষয়বাসন! ত্যাগ কর, যক্ত কর, দান কর, দীক্ষিত হও, 
তপস্যা কর; এইরূপ দান প্রবর্তক উপদেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই 
দিয়াছিলেন। হে মহামতে। ধর্ম কোন কার্য্ের নয়, তুমি 
এই বুদ্ধি কর; যাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে আছে, তাহা পশ্চাতে 
রাখিয়া, যাহা প্রত্যক্ষ তাহারই অনুষ্টান কর।”, তম ও 
রজগুণাশক্ত ব্যক্তিকে বিবেচনা করিতে হইবে, যে স্বর্গ ও 
পরলোকগামী আত্মা নাই; পরলোক উদ্দেশে বেদের কর্ণ 
কা, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্ম-চর্য্য, ত্রিদণ্ড ও বিভূতি লেপন, বিলাস 
ও ভোগ ত্যাগ ক্রিয়া অনাবশ্যক, কোন প্রয়োজন নাই; 
চি | 

“্ষাৰজ্জীবেত স্থখং জীব্দে নং কৃত্বা' ঘ্ৃতংপিবে্। 

ভক্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কৃতঃ॥ 

যদি গচ্ছেৎ পরং লোকৎ দেহ1 দোষ বিনির্গীতঃ 

_ কম্মাডূয়ো ন যায়াতি বনু স্নেহ সমাকুলঃ ॥ 
. ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রহ্ম নৈর্বিহিতত্তিহ। 
মৃতানাং প্রেত কার্ধ্যানি নত্বন্যদ্বিদীতে. কচিৎ ॥ 
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ত্রয়ো বেদস্য কর্তায়ে। ভণ্ড ধূর্ত নিশাঁচরাঃ। 
জফরি তু্রীত্যাদি প্তিতানাং বচঃ শ্রুতম্‌ ॥”৮ 

তম ও রজগুণাশক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য এই চার্বক শাস্ত্রের 
আবির্ভাব জানিবে। জাবালি কি নান্তিক ছিলেন ?__না; 
যদি তিনি নাস্তিক হইতেন, তাহ! হইলে মুণিবৃত্তি অবলম্বন 
করিবেন কেন %--তবে কেন তিনি রাঁমচন্দ্রকে চার্ববাক শাস্ত্র 
উপদেশ দিয়াছিলেন ?--রামচন্দ্র যদি প্ররূপ উপদেশ না পাই- 
তেন, চার্বাক দর্শনের তামস ও রাজস উপদেশ তাহার রক্কের 
প্রত্যেক পরমাণুতে মিশাহয়। তাহার শীরায় শারায় না ধাবিত 
হইত, তাহা হইলে কি ছুষ্ট রাক্ষন বংজ ধ্বস হইত? কেহ. 
'কি রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্য ও পীড়ন হইতে অব্যাহতি 
পাইত ?_-তমগ্ডণের বশবর্ভা হইয়াই রামচজ্জ [সতার ডগ্জার 
করিয়াছিলেন। অতএব যখন সত্বগুণের আধিক্য হইল, 
সকল লোকেই মোক্ষ (জন্ম মৃত্যু জরা হইতে মুক্তি) 
লাভের জন্য সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম-চর্য, সম্যাস 
ইত্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তখন কোন বুদ্ধি- 
মান প্ষি তম ও রজগুণ (€(তামস ও রাজস ধর্ম) রক্ষা 
করিবার জন্ত চার্বাক শান্জস রচনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে সন্দেহ 
হইতে পারে, যে, কোন্‌ বুদ্ধিমান (সত্বগুণাশক্ত ) ব্যক্তি 
আত্তিক হইয়া, নাস্তিক (তম ও রজগুণাশক্ত ) হইয়া- 
ছিলেন £_-সৎক্ষেপে ইহার মিমাংসা এই ষে, সন্বগুণ যে 
নিত্য স্বভাব হইতে, তম ও রজগুণও সেই প্রকৃতি : প্রহ্থত, 

) ২ 
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তম ও রজগুণের ফল প্রত্যক্ষ (ইহলোক ) সত্বগুণের ফল 
পরোক্ষ (পরলোক )--সাত্বিক বরাজসিক এবং ত্ামষিক 
উপদেশ ও কর্ম একত্রে থাক অপেক্ষা স্বতন্ত্র থাকা 
ভাল; অন্ধকার ও প্রকাশ যেরূপ বিরুদ্ধতাব তম রজঃ 
ও সত্ব জেইরূপ বিরুদ্ধভাব, তামস ও রাজস কর্ম 
হইতে সাত্বিক কর্থ যেরূপ পৃথক আছে, উপদেশও সেইক্বপ 
পৃথক থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া চার্ধাক শাস্ত্র কর 
আস্তিক হইয়াও নাস্তিক মত প্রচার করিয়াছিলেন। তম ও 
বলজঃ গুণ হইতে দ্বিতীয় পদার্থ (জগৎ ও জীব) সত্বগুলে 
অদ্বিতীয় পদার্থ (ঈশ্বর )-দ্বিতীয় জগৎ ও জীব) জ্ঞান হইলে, 
কি অদ্বিতীয় (ঈশ্বর) জ্ঞান হইতে পারে? অন্ধকার ও 
লোক জ্ঞান কি একবারে হইতে পারে? সেই জন্ঠ 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রচার করিয়া থাকেন, যে, “ঈশ্বর নাই”, 
“ঈশ্বর নাই”। চার্ব্বাক দর্শনকর্তী এই সকল আশঙ্কা দেখিয়! 
সত্বপ্তণের পরিণাম, “আস্তিক দর্শন” (পরলোক জ্ঞান) হইতে 
তম ও রজগুণের পরিনাম, “নাস্তিক দর্শন” (ইহোপোক জ্ঞান) 
পৃথক করিয়াছিলেন ; এবং স্বরূপতঃ চার্ব্বাক আস্তিক ছিলেন 
ক্রমে সংসার শ্রিত্ব বিলাসী পণ্ডিতগ্গণ চার্ব্বাক দর্শনের 
প্রচারক হইয়া! স্বরূপতঃ নাস্তিক হয়েন; এবং * বৃহম্পতি 
প্রধান নাস্তিক ছিলেন। তাহার জমে চার্বাক গ্রন্থ প্রণে- 
তার মূল উদ্দেন্তা লোপ হ্ইদ্বাছিল, সকল লোকেই প্রায় 
* ইনি দেবগুরু বৃহস্পতি নছেন। 
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তম ও রজগুপাঁশক্ত প্রত্যক্ষ কার্যে রত হইয়াছিলেন ; সত্ব- 
শুণ ও বৈদিক ক্রিয়া একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। অগ্নি 
কতক্ষণ তস্থাচ্ছাদিত থাকে? এই ময় সাংখ্যকারঞ্ কপিল; 
দেবের আবির্ভাব হয; তিনি উর্চ-কষণ্ঠে প্রচার করিয়া 
ছিলেন, যে “সংসার ছুঃখমস্ত্রত হে জীব, কর্মপাপ বদ্ধ হইয়া 
আর বারম্বার জন্মগ্রহণ করিও না, কর্ম্ম ত্যাগ কর, প্রবৃত্তি 
ত্যাগ কর, প্রবৃত্ত কর্মের কারণ, অজ্ঞানত৷ প্রবৃত্তির কারণ, 
অতএব অজ্ঞানত। ত্যাগ কির সংসার মুক্ত হও ।”” তাহার 
পর্‌ বৌদ্ধ অবতার, তিনিও এইরূপ মত প্রচার করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই আর সন্তবগুণ ও ঈশ্বরবাদ 
উল্লেখ করেন নাই। কারণ সত্বগুণেও কর্ম আছে, জীৰ 
যাহাতে একবারে কম্ম (সত্ব রজঃ তম) ত্যাগ করিয়া গুগাতীত 
হয়, ইহাই তাহাদের অভিপ্রান়্ ছিল। জীব গুণাতীত 
হইলেই মুক্তাত্বা হন। ফল, বৌদ্ধ মতের সহিত বেদাত্ত 
মতের একতা! আছে, য্খামত ও বৌদ্ধমত নান্তিকমত 
নহে। (সাৎখ্য দর্শ দর্শন 'উপমভাগবত, একই জিনিস) সাংখ্য- 
কার দেখাইয়াছেন,*যে, পুরুষ ও প্ররুতির অয়স-কাত্ত মণিবৎ 
সম্বন্ধ (সংযোগ ) আছে, সেই সন্বন্ধই পুরুষের বন্ধন, সেই 
বন্ধনের পর বিয়োগ, এবং বিধোগের পর সংযোগ, এইরূপ 
ক্রমান্ন্যত্ব সংযোগ বিয্লোগের পর মুক্তি, অর্থাৎ পুরুষ 
খুণাতীত ন1 হইলে, যুক্ত হয় না; সেই জন্যই সাংখ্যকার 
ও বৌন্ধবেৰ আদৌ সাত্বক কন্ম ও ঈশ্বর উল্লেখ করেন নাই । 
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শ্রীমচ্ভাগবত কর্তা স্কটিক পাত্রে রক্ত জবার ন্তায় পুরুষ 
ও প্রকৃতির সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ কন্যা 
রাধিকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যথা, বাল্যাবস্থা! (স্থষ্টির আদি) 
হইতেই রাধিকার (প্রকৃতির) সহিত শ্রীকৃষ্ণের ( পুরুষের ) 
প্রণয় (সংযোগ ) হয়, উভয়ের এক দেহ, এক প্রাণ প্প্রক্তি 
ও পুরুষ সংযোগ হইলেই আর স্বতন্ত্র থাকে না, এক হয়, 
তাহার পর, উভয়ের বিচ্ছেদ--বিয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ 
সংযোগ বিয়োগের পর চিরবিচ্ছেদ (পুরুষের পারলৌকীক 
জ্ঞানোদয় কন ও বাসন] ত্যাগ ) হয়, সেই চিরবিচ্ছেদই মুক্তি। 
সাংখ্যের মুক্ত পুরুষ বেদান্তের পরমাত্মা॥ সাংখ্যের প্রক্কতি 
বেদান্তের মায়া) সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের অয়স্কান্ত মণিব 
সম্বদ্ধ বেদান্তের আঁবদ্যা ও অজ্ঞীনাবরণ) সাংখ্যের চিরবিচ্ছেদ 
বেদান্তের বিদ্যা ও জ্ঞান খড়; সাথখ্যের মুক্ত পুরুষ সুখ 
স্বরূপ) বয়ন, নিত্য অবিনানী, সর্বব্যাপী, প্রভান্বিত; নির্মল, 
কিছু হইতে উৎপন্ন নহেন; পাপরহিত এবং অশরীরী ; 
বেদাস্তের পরমাত্বাও এ সকল গুণধুক্ত। সাংখ্যমত বল, 
বৌদ্ধমত বল; সকল দর্শন শাস্ত্রই এক বেদাস্ত মহাসাগর লক্ষ 
করিয়? নানা দেশ হইতে নদী সকলের ন্যায় প্রবাহিত 
হইয়াছে। 

৫ম প্রঃ আর একটি জিজ্ঞান্ত এই যে) প্রাচীন দার্শনিক- 
দিগের পঞ্চ ভূতকে আধুনিক বৈজ্ঞীনিকগণ ভূত বলেন না; 
তাহারা বলেন, ষে সাতটি ভূত প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ 


শান্তর সমন্বয় ১৭ 


ভূডকে তাড়াইয়! দিয়া সেই আসন গ্রহণ করিয়াছে, ইহা 
কতদূর সত্য ? 

উঃ। কে বলে আধ্য পণ্তিতগণ সাতষট্ি ভূততন্ব 
জানিতেন না ?--ভাল, বল দেখি, ঘট কাধ্যের 
কারণ নির্ণর ককিতে হইলে, ঘটের পূর্ববস্তণী কারণ কুত্তকার, 
চক্রদণ্ড এবং মৃত্তিক ধর। উচিত, কিন্ব। কুস্তকার চক্রদণ্ড ও 
মুর্তিকার পূর্ববর্তী কারণ প্রকৃতি, জৈবনিক অয্নঙ্জান, জলজান, 
অঙ্গারজান, যবক্ষাপজান, কাষ্ঠ, হুত্রধরের যন্ত্র, শিলিকন, আলু- 
মিনার, ও আম্নজানের সংযোগ ইত্যার্দি ধরা উচিত ?--ভাল, 
পূরীমা রজনীতে আলোকের পূর্ন্ববন্তী কারণ চন্দ্র না শ্বধ্য ?-- 
্কাধ্য মাত্রেরই পূর্ববন্তাঁ কারণ ধরিতে হইবে। বথা, ঘট 
একটী কার্য, তাহার কারণ কুম্তক্কার, চক্রদণ্ড, মুর্তিকা। 
পৃর্মা রাত্রে বেআলোক হস্স, তাহার কারণ চন্ত্র। কিন্তু 
যখন চক্রালোকের কারণ নির্দেশ করিতে হইবে, তখন নৃধ্য 
তাহার কারণ; বধন কুস্তকার চরুদণ্ড ও মূর্তিকার কারণ 
নির্দেশ করিতে হইবে, তখন প্রকৃতি, জৈবনিক, ্ৃত্রধরের 
যন্ত্র, শিলিকন আলুমিনার ও অম্নন্জানের সংযোগ ইত্যাদি 
দেখাইতে হইবে। তেমনই প্রাীন দার্শনিকগণ জড়জগতের 
বিকারজজ জীব পদার্থের পূর্ববত্তাঁ কারণ পঞ্চভৃত নির্ণয় করিয়া 
ছিলেন। যখন পঞ্চভুতের পূর্ববর্তী কারণ নির্দেশ করিতে 
হইবে, তধন “অন্লজান ও জলজান সংযোগ করিয়া আগুণ দিলে 


জল হয়, সিলিকন, আলুমিলার ও অস্জানের সৎযোগ ইত্যাদি 


১৮ তত্ব-বিচার। 


হুইতে নুর্তরকা হয়, সডিগ়াম ও ক্লোরাইনের সহ অযলজানের 
অংখোগে লবণ হয়, চুণেরসহ অল্নজান্র যোগে মন্বর প্রস্তুত হয়, 
অঙ্গারজান ও অগ্লজানের রাসয়নিক ক্রিয়াই দাহিকা শক্তি, 
অল্নজান ও অঙ্গারজানে কার্ষনিক আজিড্‌ হয় (যেবাচ্পে 
মোডাওয়াটার, উছলিয়! পড়ে। দ্বীপশিখা ও নিশ্বান হইতে 
ইহা বাঁহর হয়) অঙ্ধারজান ও জলজানে তারপিন 
প্রভৃতি তৈল প্রস্তত হয়। অয্রজ্জান, জঙগজান, অঙ্গারজন 
এবং জবক্ষারজানের সংযোগই জৈবনিক, ইহার সহিত গন্ধক 
ও পটাস ইত্যাদিও থাকে। রক্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্ত 
আছে, তাহা * চক্রাণু (প্রোটে। প্লাসম) তাহার কতক 
রক্তবর্ণ, অপর কতক বর্ণ হীন, রক্তচক্রাণু হইতে কিছু বড়,__ 
শরীরাত্যন্তরে যে তাপ আছে, রক্ত চক্রাণু বাঁ সেইরূপ 
তাপ সহ রাখ! হয়, তাহা হইলে স্বজীব পদার্থের (জীব 
দেহের) ন্যায় বথেচ্ছা চলিয়া! বেড়াইবে 7” আধুনিক বৈজ্ঞা- 
নিকের নবাবিদ্কত কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। 

হয়ত বৈজ্ঞানিক বলিবেন যে, “ একটি গৃহে মৃর্তিকা 
জল, বাদু, অথি এবং আকাশ আছে, তবে কি সেই গৃহটা 
স্বজীব পদার্থ?” পঞ্চভৃতের সংযোগে যে রাসায়ণিক ক্রিরা, 
অর্থাৎ পঞ্চভুতের যে রূপান্তর (8৮০16০7) হয়, তাহাই 
স্গীৰ পদার্থ; পঞ্চভৃতের রূপান্তরই পেঞ্চিকরণ) জৈবনিক 
(অশ্জান, জলজান, অঙগারজান এবং যবক্ষারজান এই 


শা শশা শীট 


*. (81090. 01900168. 06908) 


শান্তর নমনয ১৯ 


ঢারটি বাম্পের যে যোগ) পর্চিকরণই রক্ত চক্রাণু (প্রোটো- 
প্রাস্‌ ও তাপ) পঞ্চডুত সংযোগে যে বিকার, অর্থাৎ পঞ্চ- 
ভূতের স্বভাব অভাব (রাসায়নিক ক্রিয়া ) হয়, তাহ! সজীব 
পদার্থ; এবং তাহাদের যে বিয়োগ (পঞ্চভূতের যে স্বভাব) 
তানহা নিজাব (জড়) পদার্থ। বৈজ্ঞানিকের গৃহস্থিত পঞ্চ- 
ভূতেরই স্বভাব, অতএব তাহা জড়। পৃথিবীর সর্ধাত্রই অম্ন- 
জন ও জলজন বাপ্প এবং তাপ আছে, অতএব শুন্যে বীজ 
রাখিলে অন্্,রোদগম হয় না কেন? নিএস মৃত্তিকায় বীজ 
বপন করিলে বৃক্ষ জন্মায় না কেন ? 

উ্বীজে কি অমজান ও জলঙজান বাম্প লাগে না? ন! 
সৃষধ্য তাপে ত্র বীজ তাপপ্রাপ্ত হয় না?__অয্নজন ও জলঞন 
বাষ্প এবং তাপ জলের কারণ; তবে সেই বাম্পদ্বয় ও তাপ 
সত্বেও কেন জল ভিন্ন বীজ হইতে অস্কুর বাহির হয় ন! ?-- 
অস্জান জলজান বাম্প এবং তাঁপ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, 
তাহাই বীজ হইতে অস্কুরোদ্গামের কারণ; অতএব বীজ 
হইতে অস্কুর জন্মাইবার কারণ নির্ণর করিতে হইলে, অক্নজান 
ও জলজান বাপ্প এবং ' তাঁপ তাহার কারণ বল! বাইতে পারে 
না, জলই অন্কুরের পূর্ববর্তী কারণ, অঙ্নজান, জলজান ও 
তাপ জলের পূর্ববন্তী কারণ। সেইরূপ প্রাচীন দার্শাণকগণ 
সজীব পদার্থের পূর্ববর্তী কারণ যে পঞ্চভুত তাহাই নির্দেশ 
কারয়াছিলেন। অতএব পঞ্চভুতের জলভূত বীজ হইতে 
অস্থুরোনগমের পপূর্বববন্তা কারণ ৮ হইয়া নববিজ্ঞানাবিদ্কত জলের, 


২০ তত্ত-বিচার 


« পূর্ববর্তী কারণ”) অল্নজান ও জলজান এবং তাপ ভূতকে 
স্থান ভ্রষ্ট করিয়া পৈত্রিক আসন গ্রহণ করিল; নেইরূপ 
মূর্তিকার *পুর্ববস্তী কারণ” শিলিকন, অলুমিনার, অগ্নজান, 
পটাস, নোডিফ়াম, লবণ প্রভৃতি অনেকগুলিন ভৃতকে তাড়া" 
ইয়া বীজ হইতে অস্কুরোদগমের অপর একটী *পূর্ববত্তা 
কারণ” মৃত্তিকা স্বস্থান পাইল ;-_-অর্থাৎ সজীব পদার্থের 
«পূর্ববর্তী কারণ” পঞ্চভূত, এবং নির্জীব পদার্থের পেঞ্চ- 
ভূতের) “পূর্ববর্তী কারণ” বৈজ্ঞানিকের সাতষট্টা ভূত। 
বাঁক বিজ্ঞান, তুমি যে তন্ব পেঞ্চভৃত) নির্ণয় করিতে ব্রতী 
হইয়াছে, তোমার কত পুর্ধে প্রাচীন দর্শন সেই তত্ব 
(পঞ্চভৃত তত্ব) নির্ণয় করিম্বাছিলেন,_তুমি কখন বলিতেছ 
“ঈশ্বর নাই” আম্মা নাই”,_আজও কি তুমি পঞ্চভৃতের 
“স্বরূপ তত্ব” নির্ণয় করিতে পারিয়াছ ?_-:ব দিন পঞ্চভূতের 
“স্বরূপ তত্ব” নির্ণকক করিতে পারিবে, সেই দিন বলিবে, 
এ ঈগর বলিতেছেন, “আমি আছি! আমি আছি! 
আমি আছি !”-_পঞ্চভূতই সজীব ভূতের পূর্ববর্তী কারণ, 
রক্ত চক্রাণু (প্রোটোপ্লাসম্‌ ও তাপ) আত্মা নহেন, আম্মা 
অবিনাসী নিত্য এবং সুখন্বরূপ, আত্মা হইতেই সজীব জগ- 
তের জ্ঞান; ওয়াট সাহেবের স্টিম এন্ঞ্রিনের মত প্রোটে- 
প্লাম্‌ ও তাপ সজীব জগতের প্রাণসয় এন্জিন এবং অজ্ঞান 
জেড়)_বল দেখি, তুমি.ও বৃদ্ধ দর্শন তোমাদের উভয়ের 
মধ্যে .কে দূর-তত্ব বর্শা? সজীব জগৎ সহজেই নিজীব 


শাস্ত্র সমন্বয় হ১ 


অগতের তত্ব নির্ণয় করিতে পারে, কিন্ত আপনি আপনার 
তত্ব নির্ণয় কর! বড়ই কঠিন। বিজ্ঞান, তুমিত নির্জীব 
তত্ব একপ্রকার নির্ণয় করিয়াছ, কিন্তু বল দেখি, সজীব তত্ব 
কিছ পাইয়াছ? যে তত্ব নিয় করিতে তুমি বিচলিত 
হও» তোমার বুদ্ধি ভরাস্ত হয়, এবং জ্ঞান অন্ধ হয়, 
নেই তত্ব তোমার কত পুর্বে প্রাচীন দর্শন স্থির চিত্তে অভ্রান্ত 
বুদ্ধিতে এবং জ্ঞান চক্ষু দ্বারা নিরাকৃত করিয়াছেন । কে বলে 
যে, নববিজ্ঞানাবিষ্কত জৈবনিক (অল্পজান, জলজান, অঙ্গার 
জান এবং যবাক্ষারজানের রাঁসাওরনিক সংযোগ) তত্ব প্রাচীন 
দর্শনবিদ্গণ জানিতেন না? কে বলে বে, নিব জগতের 
সাতষটটিভূত তত্ব তীহারা জানিতেন না? কে বলে, যে, 
তাহারা জানিতেন না যে, “রক্ত চক্রাণু ও বর্ণহীন চত্রাণু সহ 
শরীরাত্যত্তরশ্ছিত তাপ সংযোগে তাহ! সজীব পদার্থ হয় ?* 
গ্যালভ্যানিক ব্যাটারি এবং ওয়াটস্‌ দ্রিমু এন্্রিনও যাহা, 
নববিল্রানাবিষ্ষত প্রোটে। গ্লাসম থিষ্বরীও তাহা; অর্থাৎ 
রক্ত চক্রাু ও বর্ণহীন চক্রাণু সহতাপ যোগে যে সজীবত্ব 
(শুক্র কীটাণু) «তাহার জ্ঞান (চৈতন্য) অভাব। বালক 
বিজ্ঞান, বৃদ্ধ দর্শন এক দিন তোমার এ “প্রোটোপ্লাসম্‌ 
থিয়রী” তত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞান (চৈতন্য) 
অভাব দেখিয়া প্রাণময় কোশ--ড:01) শক্তি 
বলিয়া নির্দেশ লে চড়িলে, অঙ্গ প্রত্যঙল 






ই তত্ব-বিচার। 


হয়, তাহা হইলে গ্যালভ্যানিকব্যাটারি, ওয়াটস্‌ ষিম্‌ এন্ক্রিন, 
সোভাওয়াটার, বজ্রধরের বজ্‌, জল, বায়ু অগ্নি প্রভৃতি সক- 
লই *জ্ঞানযুক্ত সজীব” পদার্থ। ইহা আর বুঝাইতে হইবে 
না, যে, যাহা নড়ে চড়ে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংকোচ বৃদ্ধি করে, 
তাহা “জ্ঞানযুক্ত সজীব” পদার্থ নহে, জ্ঞান শুন্য নির্জীব” 
পদদার্থ। নিজীঁব (জড়) জগতের তত্ব নির্ণক্ন করা, বালক 
বিজ্ঞান, তোমারই কর্তব্য কর্ম) তুমি ষে সকল তত্ব নির্ণয় 
করিতে অপারক, বৃদ্ধ দর্শন সেই সকল তত্ব তোমাকে উপ- 
দেশ দিবেন; অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত সজীব তত্ব বৃদ্ধ দর্শনের নিকট 
শিক্ষা কর, তিনি যাহা উপদেশ দিয়াছেন (বেদান্ত দর্শন ) 
তাহা বিশ্বাস কর; বাপু; জ্ঞানযুক্ত সজীব তত্ব তোমার 
বুদ্ধিতে আসিবে না, বৃদ্ধের কথাই বিশ্বাস করিতে হইবে, 
আজ ন1 কর, দুদিন পরে করিতে হইবে । অতএব ম্ছা 
আর বুড়র সহিত হুজ্জত করে৷ না, ষে, %সাতষট্টি ভূত 
তত্ব জান না, জৈবপক তত্ব জান না, প্রোটোগ্রসম্‌ থিয়রী 
তত্ব জান ন1।”-_বিজ্ঞান, ষে তোমার এ সকল তত্ব বিশেষ 
রূপে না জানে, সে কি কথনো গজ্ঞানযুক্ত সজীব তত্ব” 
নিদ্দেশ করিতে পারে ?__বালক, তৃমি যেন বলিও না, 
যে, “আমার নির্জীব জগৎ হইতে যদি জ্ঞানযুক্ত সজীব জগৎ 





শাত্র সমন্বয় ২৩ 


অনুষীক্ষণ যন্ত্রের সাহাষ্য গ্রহণ করে ?--তেমনই জ্ঞান- 
যুদ্ষ স্বজীব জগতকে নির্জীব জগতের সহিত কার্ধ্য (জড়জ্ঞান 
লাভ--রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ, ইত্যাদি) করিতে হইলে, নির্জী- 
বের (জড়ের ) সহায়তা আবশ্যক করে। শেষ কথা, প্রাচীন 
দর্শন যে সকল তত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, বিজ্ঞান, তুমি তাহার 
নিকটেও যাও নাই, ভূমি বল, “নিশ্বাস প্রশ্বাস ভিন্ন সজীব 
পদার্থের জীবন থাকে না)” বুদ্ধ দর্শন বলেন, “বিনা নিশ্বাস 
প্রশ্বাস দীর্ঘকাল জীবন রক্ষা হয়?” তুমি বল, *ট্টার্চ, টন 
ও তৈলাক্ত পদার্থ ভিন্ন জীবের স্থুলদেহ্ রক্ষা হয় না,” 
বৃদ্ধ দর্শন বলেন, “মৃত্তিকা আহার ও অনাহাবেও স্থুলদেহ 
রক্ষা হয় ;” তুমি বল, “স্থল দেহ শৃন্তে থাকিতে পারে . 
না)৮ প্রাচীন দর্শন বলেন, “স্থলদেহ শৃন্টে ষখেচ্ছা বিচ- 
রণ করিতে পারে ;” বৃদ্ধদর্শন তোমার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে 
দূর-তত্বদর্শী, তুমি আর তাহাকে অবজ্ঞা করিও না। 
যিনি ইহলোকে স্খেচ্ছা করেন, তিনি বালক বিজ্ঞান মানিয়া 
চলুন, এবং যিনি পরলোকে সুখ (আত্মার উন্নতি ) চাহেন, 
তিনি প্রাচীন দর্শন মানিয়া চলুন । 

৬ প্রঃ। ত্রিগুণের ক্রিয়া কি £ 

উঃ। সত্ব_প্রকাশশীল অর্থাৎ যে গুণ আত্মাকে প্রকাশ 
করে। সব্বগুণে -বৈরাগ্য, বিবেক, দস, ক্ষমা, এবং এদা- 
র্যাদি ভাব উপশ্ছিত হয়। ূ 

রজঃ।- ক্রিয়াশীল অর্থাৎ যে' গুণ হইতে কর্ধে প্রবৃত্তি 


২৪ তত্ব-বিচার 


হয় । রজঃগুণের ক্রিয়াই কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বিষয়ানুরাগ । 

তম ।--স্থিতীশীল অর্থাৎ বেশুণ হইতে মোহ হয়। তমগুণের 
বিকারই নিদ্রা, আলম্ত, তন্দা, জান্তি এবং মোহ। 

৭ প্রঃ। জাতি কি? 

উঃ£। সত্ব, রজঃ ও তম গুণের কর্ম হইতে জাতি উৎপন্ন 
হয়। মহাভারত শাস্তিপর্ববে ১৮৮ অধ্যান্স দেখ। 

৮ প্রঃ। বেদকিনিত্য? 

উঃ। ঈশ্বরের স্তাতি ও গুণকীর্তন স্বাভাবিক, বুদ্ধির 
পরিণাম (ফল) নহেঃ নিতা স্বভাবজাত; অতএব বেদ 
নিত্য। এক্ষদে জন্দেহ হইতে পারে, যে ঈপরোদ্দেশে 
বেদে নানা ভাব কেন? ঈশ্বর চিন্তা করিতে গিয়। মানু 
ষের মনে যত প্রকার ভাবের উদয় হ্য়, সেই জমাস্তের পরি- 


চয় দিতেছে । 
_. ইতি সাস্ত্রসমননয় । 





সৃফিসত। 


“ইদং নাস্তি কিঞ্চনঃ |” 


১ প্রঃ। এই বিশ্ব কি কেহ স্থপ্টি করিয়াছেন ? 

উঃ। ইহা অবশ্যই স্থজিত। 

২ প্রঃ। কে স্থষ্টি করিয়াছেন ? 

উঃ। পরম ব্রহ্ধ। 

৩ প্রঃ! কুত্তকারের ঘট নিশ্ীণের ক তিনি বিশ্ব 
স্থষ্টি করিয়াছেন ? 

উঃ। না, কুত্তকাঁরের মত পরম ক্র ৮* কার্যে লিপ্ত 
নহেন। 

৭ প্রঃ। ন্যাতব দর্শন,-যোলটি দ্রব্; * ডিনটি কারণ 
হইতে জগৎ-_ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য নহে? 

উ:। ন্যায়ান্ুমোদিত দ্রব্য সকলও সৃষ্ট ; এক্ষ অনাদি 
কারণ হইতে এই সৃষ্টি; ন্যায় দর্শন কর্ত: ৩151 ত্রিবিধ 
(নিমিস্ত, সমবায়ী এবং অসমবায়ী ) নিনয় কৰিক্লাংছন | 

£ প্রঃ। সাংখ্য দর্শন,পঞ্চবিংশতি তব এবং গ্রাকৃতি 
হইতে সৃষ্টি, তাহা সত্য নহে? 

উ:। প্রকৃতি অবশ্যই স্থপ্টির কারণ, শাংখ্যান্তমোদিত 
পঞ্চবিংশতি ততৃও কষ্ট । ১ 


২৬ তত্ব-বিচার । 


৬ প্রঃ। তবে কি নিয়মে স্যষ্টি হইয়াছে ? 

উঠঃ। * পরম ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি (মায়া)র বিকাশ, প্ররুততি 
হইতে মহতত্ব (বুদ্ধিটর, বিকাশ, মহতত্ব হইতে অহঙ্কারের 
বিকাশ, অহঙ্কার হইতে মন, চক্ষুরাণ্দ দশ ইন্দ্রিয়, গ্রবং পঞ্চ 
তম্মাত্র (হস্্র পঞ্চ মহাভূত ) উৎপন্ন হয়, হথস্ম মন্থাভৃত হইতে 
ক্কপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, এবং শব্দ (পঞ্চ স্থল মহাভূত) জমুৎ্পন্ন 
তয়। এই স্থুল মহাঁডূত হইতে এই স্ব,ল দেহের সষ্টি হয়। 

৭ প্রঃ পরম ব্রঙ্গের প্রশধ্য প্রকাশ জুন কি প্রকুতির 
বিকাশ ? 

উঃ। ভৃত্য তাহার প্রভৃর মহিমা! (শর্ধ্য) বিশেষ জানে, 
প্রতৃকে নিজ গৌরব প্রকাশ জন্ত কোন বিশেষ যতু করিতে 
হয় না, আব তাহাই যদি হয়, ব্র্মে কি প্রকারে ইহা 
জস্তব?-_তাহা' হইলে তাহাতে অহঙ্কার আইসে, অহঙ্কার 
হইলেই ব্যতিচার দোষ আজিল ' 

৮ প্রঃ পরম ব্রন্দের আনন্দ বর্ধনের জন্যই কি প্রকৃতির 
বিকাশ ? 

উঃ। তিনি পূর্ণ, তাহাতে কি আনন্দের অভাব আছে । 

৯ প্রঃ তবে কি প্রকৃতি তাহার ইচ্ছা? 

উঃ। পরম ব্রন্মের আবার ইচ্ছা! কি?--যেমন ইতিপূর্বে 
একজন কবির ক্ষমতা ছিল না যে, কাব্য লেখেন, প্রন্নপ 
ক্ষমতা পাইব। মাত্রেই কাব্য লিখিত ইচ্ছা। হইল, এবং গেই 

* ব্রহ্ম ততৃও প্রঃউঃ দেখ। ূ 


স্ষ্টি তত্ত্ব ২৭ 


ইচ্ছাই কাব্য প্রসব করিল; সৈইরপ হ্যষ্টির পূর্বে ব্রচ্মের 
শক্তি ছিল না যে, বিশ্ব স্থষ্টি করেন, মেই সৃষ্টি শক্তি প্রেক্কৃতি) 
প্রাপ্ত হইবা মাত্রেই স্টটি আরস্থ করিলেন, তাহ! হইলে 
সাহার স্থষ্টি শক্তি (প্রকৃতি) অন্ত হইতে আসতেছে, এবং 
একটি আদিও আছে; অতএব প্ররুতি পরম ব্রন্মের ইচ্ছা 
'নহে। বদি বল, খ্র ইচ্ছ! তাহাতেই ছিল, যেমন পিতার 
অঙ্গে বীধ্য থাকে, তিনি স্থির পূর্বে কার্ষেয পরিণত করেন 
নাই ; তাহ হইলে তাহাতে সংকল্প বিকল্প আসিতেছে, ব্রদ্ধের 
ংকলপ বিকল্প সম্ভব নহে। 

১৯ প্র। ইহাতে স্পষ্ট জানা যায়, যে ইচ্ছ' শক্তি, ক্রিয়া 
শক্তি, এবং জ্ঞান শক্তি প্রকৃতির গুণ, ব্রহ্গে তাহা রা 
তবে প্রকৃতি কি বর্ষের বিকার ? 

উঃ। ব্রন্মের কোন বিকার হইতে পারে না, নিরাকার 
1ক কখন সাকার হইতে পরে ? জ্ঞান কি কখন অজ্ঞান 
হইতে পাঁরে ?- প্রক্ততি তাহার বিকার নহে। 

১১ প্রঃ। তবে প্রকৃতি কি? 

উঃ। পরমাত্মা "সতত (বিদ্যমানতা) হুইতে প্রকৃতির 
বিকাশ, অর্থাৎ যেক্ধপ মহাকাশ সত্তা হইতেই ক্ষিতি, জল, 
বাস্কু এবং তেজঃ ভূত সকল সমুৎপন্ন হয়, অথচ আকাশ 
ভুতের স্বভাব অভাব হয় না; সেইরপ ব্রদ্ধা সন্তা (বিদ্য- 
মানতা) হইতে প্রকৃতি সমুত্পন্ন হয়। অর্থাৎ যেক্ধপ 
এক বা পরমাণু সমষ্টির রূপ ও গুণ পৃথক হইলেও তাহার! 


২৮ তত্ব-বিচার। 


স্বর্ূপতঃ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; এবং এ পরমাণু সকল 
হইতে আকাশ বাহির করিয়া লইলে, পরমাণু সকলের আর 
বিদ্যমানতা থাকে না; আকাশে পরমাণু সকল সমুৎ্পন্ন হইলেও 
আকাশের ধর্মের অভাব (বিকার) হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মসত্তা 
হইতে প্রকৃতি সমুত্পন্ন হইলেও ব্রক্ষের অভাব (বিকার) হয় ন1। 
নিত্যসত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে প্রকৃতির বিকাশ হইলেও প্রকৃতি 
নিত্য সত্তার ন্যায় সত্বস্ত নহে, অর্থাৎ যেরূপ মহাকাশভূত 
হইতে ক্ষিতি, জল, বাম এবং তেজঃ মহাভৃতের বিকাশ হইলেও 
তাহার! আকাশ ভূতের ধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ পরমাত্ম! 
হইতে প্রকৃতি বিকাশ হইলেও পরমাত্মার ধর্ম প্রাপ্ত হয় না। 
অপিচ কার্যে কারণ অছে, কিন্তু কারণে কার্য নাই, যেমন 
ঘটে সৃত্তিক! আছে, কিন্ত মৃত্তিকায় ঘট নাই, তেমনই প্রকৃতি 
(বিশ্বে) তে ব্রহ্ম আছেন, কিন্ত ব্রন্গে প্রকৃতি (মায়া) নাই । 

১২ প্র। তাহা হইলে প্রকৃতি কি অনিত্য ? 

উ। * যাহ] নিত্য বস্ত, তাহার কি কখন অভাব হয ?-- 
এই বিশ্ব একদিন ছিল না, এখন আছে,আবার একদিন থাকিবে 
না; অতএব কাধ্য অনিত্য ও অভাব হুইলে, কারণও অবশ্য 


* অব্যক্তাদীনি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত । 
_ অব্যক্তনিধনান্যে বেত্যাহ কৃষ্ণোর্জুনং গ্রতি ॥ 
“নামানি বিশ্বানি ন সম্তি লোকে যদাবিরাসীদনিত্যস্য সর্বম্‌। 
নামানি সর্ববানি ঘমাবিশস্তি তং বৈ বিষ্ণং পরম্মুদাহরস্তি।» 


স্ষ্টিতত্ ২৯ 


নিত্য এবং অভাব হইবে ।: অপর একটি চেতু এই যে, ছুইটি 
বস্তর নিত্য বিদ্যমানতা থাকিলে, ছুইটিই সাস্ত পদার্থ হয়; 
পরমাত্বা ও প্রকৃতির নিত্য বিদ্ামানতা, থাকিলে, পরমাস্থা 
অনন্ত হইভে পারেন না। 

১৩প্র। ভাল, যখন ব্রহ্গসত্ত! হইতে প্রন্তৃতির বিকাশ হয়, 
তন ব্রহ্ম কি সান্ত হন ? 

উ। যেরূপ এক বা পরমাণু সমষ্টির পৃথক পৃথক বিদামানতা 
খাকিলেও, এক আকাশ ভিন্ন তাহাদের আর স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা 
নাই, চারিটি স্কুল মহাভূতই এক স্থল আকাশ ভূতে বিদ্যমান 
আছে, আকাশের কোন বিকার বা অভাব হয় নাই; সেইরূপ 
প্রকাতির স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও, প্রকৃতি এক পরম ব্রচ্গে 
বিদ্যমান আছে, পরম ব্রন্মের বিকার বা অভাব হয় নাই। 
অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু এবং তেঙ্জঃ থাকিলেও আকাশ সাস্ত 
পদার্থ হয় না, যে আকাশ সেই আকাশই থাকে ; তেমনই 
প্রকৃতি বিদ্যমান থাকিলেও, ব্রহ্ম সাস্ত হন না, অনস্তই থাকেন । 
এবং ক্ষিতি, জল, বাঘু ও তেজের রূপ গুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হই- 
লেও, আকাশের বূপ"গুণ অভাব হয় না; ত্রিগুণাত্মীকা! প্রন্কৃতি 
ধাকিলেও ব্রন্মের নিগুণত্ব অভাব হয় না। 

১৪ প্র। আকাশ কি? 

উঃ। এই জগতের ব্যাপকতাই আকাশ । স্বরূপত্তঃ 
আকাশ- অবকাশ, অবকাশ অভাব (অসদ্বস্ত)১-অতএব ইহা! 
আর প্রমাণ করিতে হইবে ন1 যে, জগৎও অসছৃস্ত । 


৩০ তত্ব-বিচার 


১৫ প্রঃ। কালকি? 
উ£। এই জগতের অবস্থিতিই কাল। কিন্ত গজৎ অসৎ 
(অভাব) বস্তু, অতএব কালও অসৎ জানিবে। 


ইতি সৃষ্টি তত্ব । 


পদার্থ তত্ত | 


« সর্ববং খন্িদং ব্রহ্ম | ” 


১ প্র১। পদার্থ কাহাকে বলে? 

উঃ পদার্থের সাধারণ অর্থ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তা, কিক্ত যান 
গুধের আধার তাহাই পদার্থ। 

২ প্রঃ । পদার্থ কয় প্রকার ? 

উঠঃ। দ্দাচ প্রকার,_স্থুল, (পঞ্চ মহাভূত) সুক্ষ, (মনঃ 
বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত ) ভাব, ( অন্তঃকরণবৃত্তি) শক্তি, (প্রক্কতি) 
এবং নিরাকার (পরমত্রন্গ )। 

৩ প্রঃ। এ পদার্থ পাচটির ধরব কি? 

উঠ * স্থল, সক্ষম, ভাব, এবং শক্তির ধন্্ জড় অতএব 
অচেতন ; এবং নিরাকার ধন্ম চৈতন্ত | 


* গুল, সুক্ষ, ভাব এবং শক্তির ধর্ম (স্থিরগুণ ) “ অভাব % 
€« অসত্বা ৮) * জড়তা” €* অজ্ঞান »৮) এবং « ছুঃখ ১1 
খপুষ্প ও শশশৃঙ্গাদির ন্যায় জগৎ “ অভাব * (% অসন্তা »)-- 
অর্থাৎ যেরূপ পুষ্প ও শশশৃঙ্গ অলিক শব্দ মাত্র, প্ররুত বস্ত 
“ অভাব, ৮» সেইরূপ প্রকৃতি (মায়া ) ও তাহার কার্ধ্য (জগৎ 
ও জীব ) অলিক ( অভাব ) পদার্থ। 


৩২ তত্ত-বিচার 


৪ প্রঃ। জড় হইতে কি সুক্ষ পদার্থ উৎপন্ন হয়? 

উঃ । সুক্ষ পরমাণু হইতে স্থুল, এবং স্থুল হইতে স্থাম্ম পদার্থ 
উত্পন্ন হয়। সৃষ্টি ৬ প্রঃ উঃ দেখ। 

৫ প্রঃ। ভাল, সুক্ষ পরমাণু কি নিরাকার ? 

উ£। পরমাণু মাত্রেই সাকার,তবে স্থুলের (8££7688607 
9£ 6০2০) ন্তান্ন সাকার নহে; অর্থাৎ দর্শনেক্রিয়ের অগোচর 
€70518:১15 )--যাহার আস্তত্ব আছে, তাহারই আকার আছে, 
সেই সকল আকার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়! স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের 
গোচর পেঞ্চ কর্মেক্িয় এবং মনঃ অর্বাপেক্ষা স্ুক্ম পদাথ এবং 
নিরাকার জ্ঞাত হুইবার ইন্সিয়) জানিবে। “নিরাকার” বলিলে 
বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চ কর্মেক্িয়ের অগোচর ও অজ্ঞাত, মনও 

মৃত্তিকাদি ভূতমাত্রের যে অজ্ঞান, তাহাই জড়তা । এবং 
পঞ্চ ভূতের বিকারজ যে স্থল দেহ ও লিঙ্গ শরীর ( অন্তঃকরণ ) 
তাহাতেই জগতের “ ছুঃখ ” ধর্ম প্রকাশ পানর । এই অস্তঃকবণ 
ত্রিবিধ, যথা»_৩ম যুক্ত (মূঢ় ) রজঃযুক্ত (ঘোর ) এবং সত্বযুক্ত 
(শান্ত )--মুড় ও ঘোর অন্তঃকরণ বৃত্তিই সমল জল ও মলিন 
দর্পণের মত, ইহাতেই জীবের নান! প্রকার ছঃখ চিত্রিত হয় 
শান্ত অন্তঃকরণবৃত্তি নিশ্মল জল ও সচ্ছদর্পণের মত, ইহাতেই 
* সুখ ৮ (এখানে সুখ অর্থে বুঝিতে হইবে ষে, « আত্ম-জ্ঞান” 
রূপ সুধানুুতব, ছঃখের অভাব সুখ, বিষয়ানন্দ নহে । ফল, যেরূপ 
জীবটৈতন্ত ব্রহ্মটৈতন্যের « আভাস-চৈতন্য,, সেইব্ধপ বিষয়ানন্দ 
ও ব্রক্মানন্দের “ অভাসানন্দ ” ) প্রকাশিত হয়। 


পদার্থ তত্ব । ৩৩ 


তাহা! জ্ঞাত হইতে পারে না? সকল হৃক্ষম পরমাণু হইতে ক্ষ, 
ভাব, এবং শক্তি পদার্থ হইতেও হুক্মা। যোগী বাহা ও 
অন্তঃকরুণ রহিত হইলে, বুদ্ধি দ্বারা নিবাকারের আভাস মাত্র 
জ্ঞাত হন; কিন্ত যে যোনী অপরক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি 
“নিরাকার” সম্যক ব্ূপ জ্ঞাত হইয়াছেন। চিন্ময় পুরুষই 
প্রকৃত “ নিরাকার »” জানিবে। 

৬ প্রঃ! জড় জগতের অধন্থ কি? 

উঃ। কি জড়, কি সুক্ষ, পদার্থ মাত্রেরই অধর্ম আছে; 
অর্থাৎ পদার্থের যে সকল অস্থির গুণ তাহা অধর্্--রূপ, রস, 
গন্দ, ক্পর্শ, শব্দ, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংখ্যা, বিয়োগ, দ্রবত্ৃ, 
ইত্যাদি সকলই অস্থির গুণ, প্রলয় কালে থাকে না। অতএব 
স্থল, সুক্ষ, ভাব এবং শক্তি এই চার প্রকার পদার্থ ই অধন্মর 
(অস্থির) কেবল জড় (অচেতন ) ধর্ম (স্থির )- পদার্থ অভাব 
হইলে, জড় ( অচেতন ) পদার্থের * উপাদান কারণে লয় হইয়া 
থাকে । 

৭ প্রঃ। শক্তির ধন্মাধন্ম কি? 

উঃ। শক্তির ধর্ম শ্থির গুণ) শক্তি, যেরূপ কি স্থূল, কি 
সুম্ষ, পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আকাশ, সেইরূপ সকল শক্তির 
শক্কি অন্যাশক্তি (প্রকৃতি) জানিবে। যেরূপ ভূতচতুষ্টয় অভাব 
হইলে কেবল এক উপাদান মহাকাশ থাকে, সেইরূপ পদার্থের 
সহিত পদার্থগত শক্তি অভাব হইলে, এক মহাশক্তি হি? 

* অসত্তা (অভাব ) 


৩৪ তত্ব-বিচার । 


থাকে । যেরূপ খগ্ডিকৃত কাল (পল, দণ্ড, দিবারাত্র, জণ্ডাহ, 
মাস, বৎসর ইত্যাদি) অভাব হইলে, এক অথণ্ড কাল 
থাকে ; সেইরূপ বিশ্ব অভাব হইলে, এক প্রকৃতি মোয়া) থাকে 
এবং মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি অভাব (লয়) হইলে, এক 
পরম ব্রহ্গ থাকেন! 


ইতি পদার্থ তত্ব । 


জীবতত্ত, [ 


“ অয়মাত্ম। ব্রহ্ম |৮ 


১ প্রঃ॥ জীব কয় প্রকার? 

উঃ! উদ্ভিজ্জ, শ্বেদজ, অগুজ, এবং জরাযুজ এই চাবি 
প্রকার জীব , এই চার শ্রেণীর ভিতর অসংখ্য যোনী আছে । 

২ প্রঃ। সকল জীব কি এক নিয়মে জীত ? 

উঃ। উদ্ভিজ্জ শ্রেণী পৃথিবী করিষ্বা জন্মগ্রহণ করে, 
স্বেদজ স্বেদ (আবর্জনা) হইতে, অগুজ অণ্ড হইতে, এবং 
জারফুক্ত শ্রেণী পিতা মাতা হইতে একবারে মাৎস-পিগু 
(স্থল দে5) প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 

৩ প্রঃ! চার শ্রেণী জীবেরই কি পঞ্চ কোষ সমান? 

উঠ£। সকল জীবেরই অন্নময় এবং প্রাণময় কোষ ( জীবনী 
শক্তি) এক, কিন্ত, মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় 
কোষ সমান নহে ; উত্ভিজ্জ ও স্বেদ্জ জীবের মনোময় বিজ্ঞান- 
মম এবং আনন্দময় কোষ অভাব; অগুজ জীবের মনোমস্ব 
কোষ আছে, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ নাই; এবং 
জরামুজ জীবের মধ্যে যাহারা চতুষ্পদ. তাহাদেরও বিজ্ঞানময় 
এবং আনন্দময় কোষ অভাব, তবে অণ্জ জীবাপেক্ষ! তাছা- 
দের মনোময় কো প্রবল জানিবে, কেবল জরাফুজ জীর মধ্যে 


৩৬ তত্ব-বিচার 


অন্নুষ্যেরই পঞ্চ কোষ আছে, কিন্ত সকল মনুষ্য শরীরে 
কোষ পঞ্চ সমান বলবৎ নহে; সত্ব, রজঃ, তম ; গুতণর ইতর- 
বিশেষ ভইতে তব কোষ সকলের ইতরবিশেষ হয় । 

৪ প্রঃ । জকল জীবেরই কি “আত্মা, এক ? 

উ:। যেবপ খটের অবয়ব বিভিন্ন হইলেও ঘটাকাঁশ একই, 
কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ জীব (স্থূল ও হাক দেহ) বিভিন্ন 
হইলেও “আম্মা” ভিন্ন নভে, একই জাঁনিবে | 
৫ প্রঃ। জীব (স্থুল ও ুক্াশরীর) কিনিয়মে উৎপন্ন 
হয়। 
উঃ। পঞ্চ মহাভূতে (জড় জগতে )র বিকার জীব দেহ । 
পদার্থ মাত্রেই পদার্থের বিকাঁর,_পঞ্চ মহাভূতের প্রথম বিকার 
উত্তিদ্‌ ক্ষীব, দ্বিতীয় বিকার স্বেদজ জীব, তৃতীয় বিকার অওজ 
জীব, এবং চতুর্থ বিকার জরাযুজ জীব) অর্থাৎ জড় জগৎ তৃণ 
লত। গুলাদি ও বৃক্ষ রূপে পরিণত হয়, তৃণ লত1 গুন্সাদি ও বৃক্ষ 
স্বেদজ জীব রূপে পরিণত হয়, স্বেদজ জীব অগ্ুজ জীবে পরি- 
পত হয়, এবং অগুজ জীব জরাযুজ জীবে পরিণত হয়। এইরূপ 
ন্বপাত্তরকে আধ্য পণ্তিতগণ “যোনী-ত্রমণ” (৪৮০1৪0107 ) 
কহিয়াছেন। 

৬ প্রঃ। ভাল, জড় জগৎ হইতে জীব উৎপন্ন ' হয়, 
ইহা কি সস্ভব ? 

উঠ) যে শক্তি প্রভাবে জড় জগৎ সমৃৎপন্ন হইয়াছে, থে 
শক্তি প্রভাবে গ্রহ নক্ষত্রগণ নভোমগুলে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে 


জীবতত্। ৩৭ 


যে শক্তি গ্রন্তাবে সাগর অগাধ জপরাশি দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, যে 
শক্তি প্রভাবে তৃর্ধ্য তেজমম্্র হইয়াছে ; সেই শক্তি প্রভাবে 
জড় পদার্থ হইতে জীব সৃষ্টি হওয়া কি সম্ভব নহে ?--জড় 
জগতই জীব দেহে পরিণত হয়। 

৭ প্রনঃ। ভাল, জড়জগৎ (পঞ্চভৃত ) জীবে পরিণত হইলে, 
কি তাহার জড় ধর্মের অভাব হয়? 

উঃ। পদার্থ সকলের যত রূপান্তর হয়, গুণেরও তত 
পরিবর্তন হয়; যেমন ক্ষিতি ও জলাদির রূপান্তর একটি 
গোলাপ বৃক্ষ, বৃক্ষের রূপান্তর পত্র, পত্রের রূপান্তর পুষ্প 
পুষ্পের রূপান্তর রেণু, এবং রেণু স্ুগন্ধে পরিণত হয় 
চিন্তা করিয়। দেখ, ষেক্ষিতি ও জলাদি কত সুক্ষ গন্ধে 
পরিণত হয়; যে বৃক্ষ ও পুষ্প হইতে প্র সুগন্ধ উৎপন্ন 
হয়, তাহা একদিনেই নাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্ত 
ধর স্গন্ধ কৌশল দ্বারা পুষ্প হইতে মন্থন করিয়া লইলে, 
দীর্ঘকাল থাকে; অতএব « পুষ্প-গন্ধ ” ঘে নিয়মে উত্পন্ন 
হয়, জীব ও ষেই নিয়মের অধীন। জীব ছুই ভাগে বিভক্ত, 
স্থলজীব ও সুক্ষজীব, যথা, পঞ্চ কর্শেক্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, এবং 
পঞ্চ বাযু স্থলজীব ফ্থুল-দেহ) মনংবুদ্ধি অহস্কার চিত্ত সুক্ষ 
জীব হ্ক্ষ দেহ); মথিত পুষ্প গন্ধের (আতর) ন্যায় সুধা 
জীব স্থল জীব হইতে মথিত হুয়। আধুনিক আত্ম-তত্ব 
বিদৃগণও নির্ণয় করিয়াছেন, যে, স্থল জীব হইতে সুপ্ম জীব 
উৎপন্ন হয়; কিন্তু রী হৃক্ষ জীবকে তাহারা নিত্য আত্মা। (ও, 
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কহিয়াছেন। স্বরূপতঃ স্থুল-শরীরই পেঞ্চ কর্শেরজরিয়, পঞ্চ প্রাণ, 
এবং পঞ্চ বায়ু) স্ুঙ্জীব; এবং সুক্ষ শরীরই (মনংবুদ্ধি অহ- 
স্কার চিত্ত) শুক্র জীব; ধী হুক্ম-শরীর স্থুল দেহ অপেক্ষাস্থায়ী 
বটে, কিন্তু আত্মা নহে; স্তুল শরীর নাশ প্রাপ্ত হইলে, সুক্ষ 
শরীর থাকে, এবং কর্মাহুসারে আত্মার অনুগামী হইয়া ফল 
ভোগ করে। সন্দেহ হইতে পাঁরে যে, জবে আধুনিক আত্ম- 
তত্ববিদুগণ কেন সুক্ষ দেহকে নিতা এবং আত্ম! বলিয়াছেন ?-- 
ইনার তাৎপর্য এই যে, হৃক্ষম শরীরের সহিত আত্মার যোগ, 
এবং সক্ষম শরীর যোগে স্থল দেহের “আতত্ম-জ্ঞান”, অতএব 
সক্ম শরীরকেই “ আত্মা ” বলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত আধুনিক 
আত্ম-তত্ববিদ্গণ স্থল জীব হইতেই আত্মা স্বতন্ত্র দ্রেখিতে 
পান না, অতএব কেমন করিয়া সুক্ম জীব হইতে আত্মা 
স্বতন্ত্র দেখিবেন 1--যে অকল কর্ম দ্বারা স্থল জীব হইতে কুক 
জীব পৃথক, এবং হুক্-জীব হইতে আত্মা পৃথক দেখা যায়, 
আধুনিক আত্ম-তত্ববি্গণ তাহা (যোগ) অভ্যাস করিলে কখন 
ওরূপ কহিতেন ন।। এক্ষণে জান যে, পঞ্চ মহ? ভূত স্থুল ও 
হৃক্ষাজীবে পরিণত হইলেও তাহার জড় ধর্ম থাকে, কারণ পদার্থ 
মাত্রের' স্থির গুপই ধর্ম) আর একটি কারণ এই যে, 
যেক়্প অল্প জল পুর্ণ কোন পাত্র “আকাশাবভাস” যোগে,গভভীর 
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অতল জলরাশি পূর্ণ দেখা বায়, সেইরূপ স্থুলও ৃ্ জীব 
“ চিদ্ববভাস” যোগে আত্ম-জ্ঞান যুক্ত হয়, এবং জড় ধর্মের 
অভাব দেখা যায়। কিন্তু স্বরূপতঃ যে অল্প জল-পুর্ণ পাত্র 
তাহাই আছে, এবং যে গ্রভীর অতল আকাশাবভাদ তাহাই 
আছে, কেহ কাহারও গণ প্রাপ্ত 

হনব নাই; কেৰল জলের সচ্ছত| (অবভাস ব। সাদুশ্য প্রকাশ 
উপযোগী অবয়ব) ও ভ্রমবশত অল্প জলাধার গভীর অতল 
জলাঁধারের ন্যায় দেখা যায়; সেইরূপ স্থল ও হুক জীবের 
থে জড় ধর্দ্ধ তাহাই আছে, এবং আত্মার যে ধর্ম তাহাই আছে, 
কেহ কাহারও ধশ্ম প্রাপ্ত হয় নাই; কেবল সুক্ষ জীবের 
সঙ্ছতা (স্থলজীবে মস্তিষ্ক হইতে কগাবধি দ্বাদশান্ুলী এ 
সচ্ছতা) এবং আবিদ্য। প্রভাবে জড় ধর্মযুক্ত জীব (সুল ও 
সু্ম দেহ) আত্মার ধর্ম € চৈতন্য) যুক্ত হয় জানিবে। 

৮ প্রঃ। উদ্ভিজজ, স্বেদজ, অগ্ডজ, এবং জ্বরায়ুজ এই 
চার প্রকার জীবেই কি “চিদবতাস” প্রকাঁশ উপযোগী অব- 
যব আছে? | 

উঃ। "চিদবভাস” উপযোগী অবয়ব অভাব হইলে, 
জীবের “আমিতৃ”, (অহ্ংজ্ঞান) অভাব হয়, কিস্ত জীব 
মাত্রেরই “অমি জ্ঞান” আছে, অতএব “চিৎ সাদৃশ্য ( চিদব- 
ভাস) প্রকাশ উপযোগী জচ্ছতা (অবয়ব) আছে। কিন্ত 
তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে, সেই অবরুব সকল জীবের 
সনান নহে, অবশ্য ইতর বিশেষ আছে; অর্থাৎ উডিজ্ঞ 
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অপেক্ষা স্বেদজের অবয়ব শ্রেষ্ঠ, স্বেদজ অপেক্ষা অগওজের 
অবয়ব শ্রেষ্ট, এবং অগ্জ অপেক্ষা জরাঘুজ জীবের অবয়ব 
শ্রেষ্ট, এবং অরায়ুজ জীবের মধ্যেও অনেক ইতর বিশেষ 
আছে, এমন কি প্রত্যেক জরাযুজ জীব ভেদে এ অবয়ব 
ভেদ আছে। পুর্বে বলিয়াছ্ি, ষে জীব দুই ভাগে বিভক্ত, 
স্থলজীব (স্থলশরীর ) ও তুক্ম জীব (কুচ শরীর )--এ স্থুল 
জীবই স্থুলাবয়ব, স্থলাঁবয়বই স্থুল-করণ (বাহ-করণ ) এবং হুক্ষ্ম 
জীবই হুক্কাবয়ব, সুক্মাবর়বই শুক্মা-করণ (অন্তঃকরণ) জানবে । 

৯ প্রঃ। ভাল, জড় জগতেও কি “চিদবভাঁস” প্রকাশ 
উপযোগী সচ্ছতা (অবয়ব ) আছে ? 

উঃ। .যদি জড় জগতে না থাঁকিত, তাহা! হইলে জীবে 
কোথা. হইতে আদিল ?--যদি বালুক। ও ক্ষারে সচ্ছতা না 
থাকিত, তাহা হইলে কি কাচ সচ্ছ হইত ?_ইন্ধনে যদি অগ্নি 
না থাকিত, তাহা হইলে কি ইন্ধন অগ্নি হইত? 

১০ প্রঃ ॥ জীবের ধর্ম কি? 

উঃ। পঞ্চ মহাঁজড় হইতে যাহার বিকাশ, 

তাহার ধর্ম অবশ্য জড় হইবে, তবে স্থুলজীব নাশ প্রাপ্ত 
হইলেও সুক্মজীব থাকিয়া ইহলোকে বা পরলোকে বারন্বার 
স্থলজীব প্রাণ্ড হইয়া! সুখছুঃখ ভোগ করে। 

১১ প্রঃ। হুক জীব কেন বারস্বার স্কুপজীবাশ্রয়; করিয়া 
জন্ম মৃত্যু জরা ভোগ করে? 

উচ। অবিদ্যা এবং অজ্ঞান বশত স্থুলগগীবের কর্ম ও 
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বাষনা সক্মজ'বে আঁরুঢ় থাকে, সেই কর্ম ও বাসনা হইতে 
বারন্বার স্থুলজীবাশ্রয় করে। 

১২ প্রঃ। তুমি পুর্ধেই বলিয়াছ, যে জড় জগৎ হইতে জীব 
স্থেল ও ুক্ষ্ম শরীর ) উত্পন্ন হয়, এবং জীবের ধর্ম জড়, অতএব 
অভ্যাস যুক্ত কর্ম ও বাষন। স্মরণ থাকা কিরূপে সম্ভব? 

উঃ “চিদবভাস” (“চিৎ-আদৃশ্য” ) হইতে জীবের 
স্থল ও স্ুক্ম শরীরে) “আমিত্ব” তহৎ জ্ঞান)-জীব এই 
«“চিদবভাস” যোগে সুখ ছুঃখ, শোক মোহ ইত্যাদি জ্ঞান 
প্রাপ্ত হয়; স্থলজীব মৃত হইলে শ্ুক্মজীব “চিদবভাস” যুক্ত 
থাকে, অতএব পুর্ব জন্মের অভ্যাস যুক্ত কর্ম ও বাসন। স্মরণ 
থাকে জানিবে। 

১৩ প্রঃ। সৃক্ষজীব (কুক্ম শরীর ) কিরূপ স্থায়ী? 

উঠ। স্থুলজাবের মৃত ক্ষণভঙ্কুর নহে, নৈমিত্তিক প্রলয়ে 
নাশ (কবপান্তর) হন নাঁ। আঁবদ্যা এবং অজ্ঞানাবরণ 
হইতেই সুক্মজীবের স্থান্বাত্ব জানিবে; বখন বিদ্যা এবং 
জ্ঞান (আন্মজ্ঞান) ত্র আবরণ মুক্ত করে, তখন হুক্মজীব নাশ 
প্রাপ্ত হয়। ৭ 

১৪ প্রঃ। জাগ্রত স্বপ্ন এবং স্থযুপ্তি অবস্থা কি বল? 

উঃ। “চিদবভাস” যোগে স্থুল ও সুক্ষ জীবে স্থেলজীব+ 
সক্রজীব+চিদবভাস) যে অহংজ্ঞান (আমিত্ব) আইসে, তাহা 
জাগ্রতাবস্থা ; স্থলজীব হইতে ুক্জীবের যে পৃথকত্ব 
তাহা স্বপ্নাবস্থা ১-স্থেনজীব-_হুক্্ীব+-চিদবভাস). স্থুল ও 
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সক্ষাঙ্গীবের যে জড়ত্ব, এবং “চিদবভাস” হইতে তাহাদের 
যে পৃথকত্ব তাহাই মুযুপ্তি অবস্থা করনি 
চিদবভাস) জানিবে। 

১৫ প্রঃ। দৃষ্টান্ত ছারা বুঝাইয়া দেও « চিদবতাস » 
(জীবের আমিত্ব)কি? 

উঠঃ। * তুমি জান যে জড় জগতের রূপাত্তর স্থলজীব, 
স্থল জীবের রূপান্তর স্ুক্মজীব, সেই সুক্ম জীবে চিখয় বিভূর 
“ অবভাস » প্রকাশিত হয়, সেই “চিদবভাস”, হইতে জীবের 
অহংজ্ঞান (আমিত্ব)-অতএব জীন (পঞ্চ কর্মেন্ছিয়+পঞ্চ__ 
প্রাণ+ পঞ্চ বায়ু মনঃ-+-বুদ্ধি+ অহঙ্কীর+চিত্ত + চিদবভাস ) 
যোগে স্ফষটিক পাত্রে রক্ত জবার স্তায় পরমাত্বা "্জীবাত্মা” 
হন। যেরূপ বালুকা ও অঙ্জারের বিকারজ দর্পণে হৃ্য 
জ্যোতি ব্যাপ্ত থাকায়, সেই দর্পণ হইতে আভাস (সাদুৃশ্ট) 
জ্যোতি প্রকাশিত হইয়! অন্ত পদার্কে জ্যোতিষমান করে ; 
সেইরূপ ত্রহ্ম (চি্বক়পুরুষ ) সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকায় স্থল জীবের 
বিকারজ হৃক্ষম জীবে “চিদবভাঁস” প্রকাশিত হইয্ব। জীবের 
চৈতন্য সম্পাদন করে; সেই ““চিদ্ববভাসই” “জীবাত্মা”” (দ্বৈত 
চিৎ) ব্রহ্মই পরমাস্বা (অদ্বৈত চিৎ) যাহা অদ্বৈত, তাহা 
“আমি” (“অহ”) যাহা দ্বৈত, তাহা “তুমি” (৭ত্ব”) 
অতএব ব্রদ্মই স্বরূপতঃ “আমি” ৫অহং») এবৎ *চিদ্ববভাস” 

* ৃস্ষ্ম হইতে স্থুল, স্থূল হইতে সুক্ষ-_সু্টিতত্ব ৬ প্রঃ উঃ 
দেখ। 


জীবতত্তী। ৪৩ 


তুমি” (পত্বং১)জানিবে। রক্ত জবা যোগে রঞ্জিত থে 
শ্কটিক পাত্র তাহা অবশ্ত রক্তজবা নহে, “রক্তজবার আভাঙ” 
(8615০5০0 ) মাত্র, অতএব “তুমি” (পতৃং”) এবং রক্ত- 
জবা” “আমি” (“অহং,” )--এইরূপে সামবেদীয় 'তত্বমসি” 
মহাবাক্যের যষ্টীতৎ্পুরুষ সমাস দ্বারা “তস্য তং অসি,”-- 
“তুমি তাহার সেবক |” কিন্তু স্তুল ও সুশ্ম জীবে ব্যাপ্ত যে 
চিন্ময়পুরুষ, ও সর্বব্যাপী যে চিন্ময়পুরুষ তিনি একই) এবং 
তখন ্তত্বমসি” পদের অর্থ কর্মধারয় সমাস দ্বারা “ তৎ 
ত্বং ভবসি” “তুমি তিনি হও ।” অর্থাৎ যেরূপ ঘটাকাশ ও 
মহাকাশ একই, কোন প্রভেদ নাই, সেইরূপ জড়জগতে 
বাস্থল ও হুম জীবে ব্যাপ্ত থাকিয়া যিনি (পরমাস্মা ) 
তাহাদের স্বভাব (জড়ের জড়ত্ব, জীবের আমিত্) প্রকাশ 
করিয্পাছেন, এবং যিনি পেরমাম্মা) অন্দত্র অমান “স্বরূপে” 
ব্যাপ্ত আছেন, তুমি” “তিনি হও»; বা “তিনি” “তুমি” 
হও। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে জীব আপনাকে “তুমি” 
না বলিয়া, কেন “আমি” বলে?--যেরপ দর্পণে পতিত 
সূর্ধ্জ্যোতি হইতে যে আভাসজ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহ] 
স্র্য্যজ্যোতি বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে; স্বরূপতঃ তাহা 
“সাদৃগ্-জ্যোতি এবং দর্পণে ব্যাপ্ত জ্যোতি স্বরূপতঃ 
পক্ুর্যয-জ্যোতি” ১» কিন্ত স্বরূপতঃ বস্তই এক, (“আমি”) 
এবং সাদৃশ্ত বস্ত ছুই ("তুমি”) সেইরূপ জীব তুমি, এবং 
চিন্ময় পুরুষ .আমি। ফল, আভাস জ্যোতির অস্তিত্ব 


৪৪ তত্ব-বিচাঁর 


হুষ্যজ্যোতি হইতে বলিয়াই আভাস জ্যোতি আপনাকে 
সুর্ধ্য-জ্যাতি বলিয়া! জানে; সেইরূপ জীবে আমিত্ব পরমাত্ব! 
হইতে বলিয়াই জীব আপনাকে “আমি” এবং “জীবাস্মা 
বলিয়া জানে । শঙ্করাঁচার্ধ্য এই ভ্রম অপনোদন করিয়াছিলেন, 
তাহার অদ্বৈতবাদের উদ্দেষ্তই যে, জীব “তুমি” পরমাত্মা 
“আমি” জীব “চিদবভাস” এবং পরমাম্থা « স্বরূপ-চিৎ্ +। 
সন্দেহ হইতে পারে, বে পরমাত্মা সর্বব্যাপী হইয়া কেনই বা! 
জড়-জগতের বিকারজ জীব শরীরে প্রকাঁশিত থাকেন? যেরূপ 
হধধ্-জ্যোতি সর্ব সমান প্রকাশিত থাকিলেও দর্পণেই সাদৃষ্- 
জ্যোতি প্রকাশ পাশ্ব; সেইরূপ পরমাত্বা সর্বব্যাপী হইলেও 
জীবেই চিদবভাস প্রকাশ পায়; অর্থাৎ যেরূপ দর্পণের জ্যোতি 
বিকিরণ অবয়বই সাদৃশ্ঠ জ্যোতির বিশেষ কারণ, সেইরূপ সুক্ষ 
জীবই মেনঃ বুদ্ধি অহঙ্ষার চিত্ত) চিন্মস়্ পুরুষের “চিৎ সাদৃষ্ঠ”” 
(চিদবভাস) প্রকাশের বিশেষ কারণ জানিবে। চিন্ময় পুকষ 
সর্ধত্র সমান প্রকাশিত আছেন; জড়ক্গগৎ ও জীব সকলের 
দর্পণের মত উপযুক্ত বিকিরণ অবস্বব অভাবই আমিত্ব গ্রভেদের 
কারণ ) ক্বীব বিশেষে "চিদবভাস” (জীবাত্মা ) প্রভেদ আছে। 
পুর্বে বলা হইয়াছে যে, মানবদেহে ব্রহ্ম-রন্ধ, হইতে কঠাবধি 
দ্বাদশাঙ্থুলি হুগ্ম জীব এ্রহুক্ম জীবে অঙ্ুক্গ প্রমাণ জীবাস্বা 
( চিদবভাস ) প্রকাশিল্র হয়; পর অন্ুষ্ঠ প্রমাণ জীবাস্মা প্রজ্জলিত 
দ্বীপশিখার অণু সকল যেকপ দ্বীপে থাকিয়াই গৃহ উজ্ব্বন 
করে, সেইরূপ হুম্মাদেহে (দ্বাদশা্বলি অবকাশে) থাকিয়া! 


জীবতত্। ৪৫ 


স্থুপ জীবকে স্থল শরীর) ব্যাপিয়া অবস্থিন্টি করে। 
কিন্ধ যেরূপ দর্পশের অবয়ব প্রভেদ বশত আভাস জ্যোতিরও 
প্রভেদ হয়, সেইরূপ মানব মাত্রেরই শৃক্ক জীবের প্রভেদ 
বশত জীবাস্বার প্রভেদ । এক্ষণে জিজ্ঞাসা কর যাষ্টতে পারে, 
যে, জীবে জীবাস্বা (চিদবভাম) প্রকাশ উপযোগী অবয়ব 
(স্থক্্ম শরীর) কোথা হইতে উৎপন্ন হয় ?--যে প্রকৃতি কৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয়ের কারণ, সেই প্রক্কতিই জীবের ৃক্ষমা শরীরের 
কারণ জানিবে। 

১৬ প্রঃ। হুমম জীব কি? 

উঃ। ঘেবপ ফলের রস, তিলের তৈল, ছুপ্ধের ঘুত, সেইরূপ 
সক্ষম জীব স্থল জীবের সারভাগ অর্থাৎ সুক্ষ পরমাণু সমষ্টী ; এই 
হুমম জীবকেই আতিবাহিক বা লিঙ্গ শরীর কহে। সুক্ষ 
শরীর কর্ম ও বাসন! পাসাবদ্ধ হইয়া! (59 চ1]] 10106 8৪ 80 
07৩ ৪৪০৪ ০০৫৮ (লিঙ্গ শরীর ) স070)২ 1563 ৪090 1009 
10৪918) ৮০এ (স্থুল শরীর) ৭16৪, [6 18 ০08)9089ণ ০£ ৪015019 
[0811001935 ৮1101009068, 07 8০108 09700103090. ঠ8০0-108678 
(তন্ত্র ) 08209610 ])0৩) 799:০০])01019 60 01065 9? 
৯ ৪07১67101 07067) 07 আ1)0 819 30 01) 81১171605] ৪১৯/৪,৯ ) 
বার বার স্থল জীব ধারণ করিয়া জন্মৃত্যুজ্বরা ভোগ করে। 

১৭ প্রঃ। অজ্ঞুনকে ভগবান বলিয়াছেন যে,-- 

“যং ষং বাপি ম্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং। 
_ত্বং তমেবৈতি কৌন্তেয্! সদ! তদৃভাব ভাবিতঃ ॥৮ 


৪৬ তত্ব-বিচার। 


বাসনায় বন্ধ হইয়া জীব যাহা ভাবে, কলেবর ত্যাগ কালে 
তাহার স্থৃতিতে তাহাই আরূঢ় থাকে; অতএব মৃত্যুর পর 
সেই গতি প্রাপ্তি হয়। অতএব জীব সমস্ত জীবন পাপে 
রত থাকিয়া? মৃত্যুকালে একবার ঈশ্বর ম্মরণ করিয়ং দেহ 
ত্যাগ করিলে কি ঈশ্বর লাভ হইবে না! ? 

উঃ । সত্যই ভগবান অজ্ঞুনকে কহিয়াছেন. যে,-- 

“অন্ত কালেচ মানব স্মরন্‌ মুক্তা কলেবরং। 
ষঃ প্রায়াতি স সন্তাবং যাতি নাস্ত্যএ সংশবয়ঃ॥৮ 

দেহ ত্যাগ কালে যাহ! ম্মরণ করিবে, সেই গতি প্রাপ্ত 
হইবে; সত্যই কি তাহ! হয় ?_যে মুঢ় ব্যক্তি সমস্ত জীবন 
সংসার ও অসতকর্ম্ম অভ্যাস ও কামনা করিয়াছে, ম্বৃত্যুকালে, 
তাহার ম্মরণ পথে সংসার ও অসৎ কর্্মহই আরঢ়. থাকে, 
যেহেতু অভ্যাদই প্রধান, সমস্ত জীবন যেরূপ কম্মা অভ্যাস 
করিবে, মৃত্যু সময় সেইরূপ কর্মের কামনা হইবে; মৃত্যু 
কালে যদি একবার ঈশ্বর চিন্তা করিয়! ঈশ্বর লাভ হইত, 
তাহ! হইলে জীবের পরলোক ভয় থাকিত না; ফল, 
এখানে অভ্যাস যুক্ত কর্মের কামনার কথ! বলা হইয়াছে, 
অভ্যাস যুক্ত কর্নের কামনাই প্রধান, সেই জন্ত যোগীর! 
সন্ন্যাস (জম্পূর্ণরূপে সকপ প্রকার কর্ম ও বাসনা. ত্যাগ, ) 
গ্রহণ .করিয়া সমস্তজীবন ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হয়েন; 
এবং অন্তকালে ঈশ্বরই স্থতিতে আরূঢ় থাকেন। যেব্ধপ 
অধিকক্ষণ একটি জ্যোতি দেখিলে, জ্যোতি ভিন্ন আর 


জীবতত্ব। ৪৭ 


অন্য পদার্থ নয়ন পথে পতিত হয় না, সেইরূপ অধিক 
দিন সংসার কণ্্ম অভ্যাস করিলে, অন্তকালে সংসার বাসনা 
ভিন্ন আর কিছুই স্থৃতিতে উদয় হয় না; কিন্বা অধিক দিন 
ঈশ্বর অত্যাস করিলে অন্তকালে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই 
স্তিতে উদয় হয় ন। জানিবে। অতএব সমস্ত জীবন ঈশ্বর 
অত্যাস করিবে। 


ইতি জীবতত্ব। 


পেস 


ধর্ম তত্ত। 


“এক এব সুন্ৃদ্ধন্মো৷ নিধনেপ্যনু ষাতিহি। 
শরীরেণ সমং নাশং সর্ববমন্যচ্চ গচ্ছতি ॥৮ 


১প্রঃ। ধর্মকি? 

উঃ। পদার্থের নিত্য (ফৎ্) গুণ প্ধর্ম্”। পদার্থের 
অসৎ গুণ, যাহার নাঁশ আছে, তাহা “অধর্্ম'” | * “স্ৎ* 
“অসৎ” এই উভয়বিধ গণ দ্বিতীয় পদার্থে (জগৎ ও জীব) 
আছে । জগতের যাহা কিছু গুণ দেখিতেছ, সকলই “অসৎ” 
গুণ, কালে থাকিবে না, নাশ হইবে; সেইরূপ জীবের যাহা 
কিছু গুণ দেখিতেছ, সকই “অসৎ” গুণ, কালে থাকিবে না, 
নাশ হইবে) অর্থাৎ, পঞ্চ-কর্শেক্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ বাযু, মনঃ, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত “অসৎ, কালে নাশ প্রাপ্ত হয়। 

২ প্রঃ।॥ পদার্থ তত্বে প্রমাণিত হইয়াছে, যে সক্ম জীব 
স্থায়ী, আবার কহিতেছ জীবের উভয়বিধ শরীর “অসৎ” 
সেকিরপ বল? 

উঃ। জড়জগৎ স্থুল জীব পরিণত হয়, স্থল জীব হইতে 
চক্র জীব, প্রসুক্্ম জীব একটি স্থুল জীব নাশ প্রাপ্ত হইলে 
আর একটি স্থুল জীব গ্রহণ করে, সেটি নাশ প্রাপ্ত হইলে অপর 
একটি স্থূল জীব ধারণ, করে, এরূপ ক্রমান্বয়ে অনেক স্থুল জীব 


* বিভূর সম্তা। 
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গ্রহণ (যোনি ভ্রমণ) করিয়! মানব দেহ প্রাপ্ত হয়; স্থুশ 
শরীরের সহিত তুলনায় হুক্ষষ শরীর নিত্য, পদার্থতত্বে ইহা 
প্রমাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ অনেক গুলিন স্থল জীব নাশ 
প্রাপ্ত হইলে, তবে একটি সুক্ম জীব নাশ হয়। অতএব 
সুক্ষ জীবও জনিত্য ( মসৎ ) জানিবে। 

৩ প্রঃ। কখন হুক্ম জীবের নাশ হয়? 

উই যখন বিদ্যা ও জ্ঞান অবিদ্য। ও অজ্ঞান আবরণ 
মুক্তি করে, তখন স্থল জীবের সহিত স্ক্মজীবও বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। প্র 

৪ প্রঃ। জীবের ধর্ম কি? ূ 

উত। জীবতত্বে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়| হইয্বাছে, তথাপি 
বলিতেছি যে জড় জগৎ হইতে জীব উৎপন্ন হয়,অতএব জীবের 
ধর্ম জড় । চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ভ্রাণজ, রাসন ত্বাচ এই পঞ্চ, পঞ্চ কর্তে- 
ক্রয় (স্থল জীব) হইতে হয়, অত্তএব “অধর” স্কুল জীবের 
সঙ্গেই ইহার! নাশ প্রাপ্ত হয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত; হুক 
জীব, হইতে হয়, অতএব তাহাও “অধর” যেহেতু ক্ষ 
জীবেরও নাশ আছে। এক্ষণে জীবের ধর্ম কি?--জীবের 
ধর্মই “জড়ত্ব” তবে দর্পণে ব্যাপ্ত হুষ্য-জ্যোতিঃ ও তাহার, 
আদৃন্টের সার হুক্ষম জীবে ব্যাপ্ত যে অতীতেক্দ্িয় পুক্রষ ও 
তাহার “অবভাস+, (80195০০ ) তাহাই “সৎ” । এবং যে 
সকল কর্ম সেই অতীল্জ্িয় অনুপ্রবিষ্ট চিন্মস্ন পুরুষের ' উদ্দেশে 
অন্ত হয়, তাঁহাও ধর্ম্। 
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৫ প্রঃ। জীব যদি জড় হইল, তবে কে কর্মানষ্ঠান করিয়। 
থাকে? 

উঃ) জৈব যাল্রাবলি যোগে যে “চিদবভাম' (জীবাত্বা ) 
সেই'জীবাত্বাই কর্মানষ্ঠান দ্বার ইহলোকে ও পরলোকে নখ 
ছুঃখ ভোগ করে, যেরূপ লৌহ-পীগ্ু তৃণাগুণে দ্ধ হইলে মপি- 
নত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং অঙ্গার আগুণে উত্ত্বল অগ্রিত্ব প্রাপ্ত 
হয়; সেইক্প জীবাত্বা অবিদ্যা ও অজ্ঞান রূপ: তৃণাগুণে 
দগ্ধ হইয়া মলিনতা (তম? ও রজঃ গুণ) প্রাপ্ত হয়, এবং বিদ্য। ও 
সাদৃশ্ত €" চিদবগাস ”) এক" প্ধশ্ম” যুক্ত, অর্থাৎ, “সৎ” 3 
জ্ঞান রূপ অঙ্গার আগুণে দগ্ধ হইয়া উজ্্লতা (সত্বগুণ ) প্রাপ্ত 
হয়। সত্ব রজঃ তমঃএই গুপত্রয্ব হইতেই জীবাত্মার কম্ম জানিবে। 

রা ভাল, যদি সেই অন্ুপ্রবিষ্ট পুরুষই “সৎ (প্ধর্ম্” 

ইল, তাহা হইলে দ্রান, যজ্ত, স্তব স্ততি, উপাসনা, কিরূপে 

রঃ হইতে পারে ? 

উঃ। যেরূপ দর্পণে ব্যাপ্ত হৃষধ্য-জ্যোতিঃ ও সাদৃণ্ জ্যেতিঃ 
অবস্ত এক গুণ যুক্ত হইবে, সেইরূপ হৃক্ম ্রীবে ব্যাপ্ত পরমাত্থা ও: 
কিন্ত উনবিংশতি জৈব যন্ত্রাবলি [স্থুল ও হুক্ষর্দেহ ) যে।গে 
ভিন্ন গুণ যুক্ত হুইয়া “জীবাত্বা” হন, অতএব যে কর্ণ 
অন্য “জীবাত্মার” *ম্বভাব” প্রকাশ পায় ভাহাও বর্ম” 
জানিবে। কেন, উপাসনাদি কি জীবাত্বার উন্নতির কারণ 
নহে ?--সেই উন্নতি হইতেই ক্রমে জীবাত্মার “ন্বভাব”” 
প্রকার্শ হনব; অতএব দান যজ্ঞাদিও “ধর্ম । 
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৭ প্রঃ। দেশ ভেদে “ধর্ম” ভেদ কেন? 

উঃ। যেঞ্প আগ্ন এক, কিন্ত দেশ ভেদে আঁহুতি কাষ্ঠের 
প্রভের আছে, সেইরূপ ধর্ম” এক, তবে কর্মের প্রভ্দ 
আছে। ইহ1 অবশ্ত শ্বীকার করিতে হইবে, যে ঈশ্বর গম্য 
দেশ, জীব গরপ্তা, এই মত সকল পথ, তবে প্রভেদ এই 
যে, কোন পণ বক্র বিলম্বে গম্যস্থান পাওয়া যায়, এবং কোনপথ 
সরল শীঘ্র গম্যদেশ পাওয়া খাঁয। 

৮ প্রঃ। স্বর্গকি? 

উঃ£। “আখ, সঙ্গই সর্গ, অনুপ্রবিষ্ট চিন্ময় পুরুষই “সৎ” 
(প্ধর্ম”) আর সকলই অসৎ” (অধন্ম্*)-_কিস্ত যিনি 
আত্ম-ততক্ঞ, তিনিও “সৎ,* অত্বএব সাধু সঙ্গও স্বর্গ দ্বরূ- 
পতঃ আত্ম-জ্ঞানই স্বর্গ । | 

৯ প্রঃ। নরক কি? 

উঃ। “্অস্ং” সঙ্গই নরক,-এই জীবই “অসৎ” 
অতএব উল্জিয় গ্রহ বস্ক (ইক্রিয়গণের দ্বারা যে বিষয় জ্ঞান ) 
মাত্রেই নরক। 

১০ প্রঃ। তুখকি? 

উঃ। সচ্চিদানন্দ আত্মার জ্ঞান লাভই: সুখ । 

১১ প্রঃ। ছুঃখ কি? 

উঃ। “সৎ” (অনাত্ম ) বস্ততে বামনাই ছুঃখ। 

১২ প্রঃ। “মোক্ষ কি? | 

উঃ। সদ অসৎ (নিত্য। নিত্য) বস্তর বিচার, ও কর্ম ছারা 
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থে আন হস্তে যাপন পিঠ) এবং লাম? 
তাহাই মোক্ষ। | 

১৩ প্রঃ। পরম পদক? 

উঃ ॥ কাঁধমন বুদ্ধির অগোচর, মুক্ত সর্বময়, জর্বসাক্ষী 
অতীতেক্দরিয়, সচ্চিদানন্দ আত্মাতে সমাধিই পরম পদ। 

১৪ প্রঃ। উপাস্ত কে? 

উঃ। অন্ুপ্রবিষ্ট যে চিন্তন পুরুৰ আকার, নিরাকার, 
*সৎ”, অসৎ, সৃষ্ট সমস্ত স্তর "ভাব প্রকাণ করিয়াছেন ; 
ভিনি উপান্ত। 

১৫ প্রঃ। বিদ্বান কে? 

উঠ। নিত্য জ্ঞান রূপ পরমাত্মাকে যে _বিশেষরগে জ্ঞাত 
হইয়াছেঃ সেই বিদ্বান | 

১৬ প্রঃ। ত্রাহ্গণ কে? 

উঃ। যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে ব্র্গকে জানিয়াছে, সেই 
ব্রাহ্মণ। 

১৭ প্রঃ। গ্রাহ বস্তকি? 

উঃ। ইন্ট্রিয়গোঁচর বস্ত মাত্রেই অগ্রাহা। দেশ, কাল, 
পরিজ্ছর রহিত চিন্মাত্র বন্তই গ্রাহথ। এই গ্রাহ বন্তর সত্বাতেই 
অনিত্য বস্তর সত্বাজল, বায়ু অগ্ি, আকাশ, পৃথিবী, 
বৃক্ষ 'লত! গুলাঘি, পণ্ড পক্ষি, মনুষ্য, সকল বস্ততেই তাহার 
অত্বা আছে, যত দিন অজ্ঞানান্ধ মুড় ব্যক্তিরা তাঁহার সেই 
সত্ব! উপলব্ধি করিতে না পারে, তত দিন তাহাদের সাকার 


হ 
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উপাসনা কর] কর্তব্য । আকার ঘগ্ত কল ক্ষি তিমি ছাড়া 
থাকিতে পারে 1- অনাদি কালের গ্ভায় তিনি পধীর্ঘ 
মাত্রেই লিপ্ত আছেন। তাহার উদ্দেশে যে কোন দেব 
মুর্তির নিকট উপাসনা কর, তাহাতে তাহারই উপাসনা করা 
হয়। সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ অনাদি 
কালের স্তায় তোমার উপান্ত দেবে লিপ্ত থাকিয়া উপাসিত 
হুন। আকার উপাসনা না? করিলে ত্রক্গ-জ্ঞান লাভ 
হয় না, অর্থাৎ যেরূপ অক্ষর পরিচয় ন! হইলে, শব জ্ঞান হয়. 
না, সেইরূপ সাকার উপাসনা না করিলে, অনুপ্রবিষ্ট 
চিন্মযের সত্তা জদরে স্থান পায় না) এই জন্ত আগ্রে বেদে 
সকার উপাসনা পরে উপনিষদ ভাগে ব্রন্গজ্ঞান__-মোট1 কথা, 
কোন কিছু চিন্তা করিতে হইলেই তাহার একটি সীম! চাহি) 
বদি সেই চিন্তার বস্ত অসীম হয়, তত্রাপি তোমাকে তাহার 
সীমা! করিতে হইবে, কারণ সীম। ভিন্ন মন কিছুই আয়ও 
করিতে পারে না, মনের স্বভাবই জীম! বদ্ধকর। মন সেই 
সীমা তিন প্রকারে করিয়! থাকে, প্রথমে রূপ (ম০মও) পরে 
নাম (55006) এবং শেষে গুণ (99817688) এই তিন প্রকার 
বল্পনাই সীমা.(সাকার)। ব্রহ্ম আদি অন্তরহিত নিরাকার 
হইলেও তোমার মনের নিকট সীম! বিশিষ্ট (সাকার ) হন) 
অতএব “সাকার উপাসনা” করা মন্দ নছে। কে বলে “সাকার 
উপাসনার” ফঙ্জ নাই? | ৮৮ 
১৮ প্রঃ। মন্যাসী কে? 
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উঃ। 'জর্বদ1 বে ভক্ত সর্বকর্দরফলত্যাগী সেই সন্যাসী। 

১৯ গ্রঃ। এই জড় জগতই ব্রহ্ম এরূপ উক্তিরটুঅভিপ্রা য় কি? 

উঠঃ। মানব হৃদয়ে দৃষ্তাদৃগ্তঠ উভয়বিধ পদীর্থের ধারণা 
শক্তি আছে, সেই শক্তিই পদার্থের রূপ, নাম, গুণ কল্পনার 
কারণ, সেই কল্পনা দ্বারা এক পদার্থের অন্য পদার্থের সহিত 
তুলনা হয়। যেমন ব্যান স্থানে বিড়াল, লওন স্থানে কলি- 
কাতা৷ কল্পিত হয়, তেমনই মানব মাত্রেই কিদৃপ্ত কি অদৃষ্ঠ 
সকল পদার্থের রূপ (৮০০০ ) নাম (০০০০৬) এবং গুণ (৫9911 
(98) কল্পন1 করিয়া থাকে । বর্গ সর্ধব্যপী হইলেও সাধারণ 
লোকে তাহাকে দেখিতে. পায় না, যেহেতু তিনি কায়মনোবাক্যের 
অগোচর; সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞানী শুদ্ধ চেতাগণ তাহার জত্বা 
উপলব্ধি করিতে পারেন। এবং সেই শুদ্ধাত্বাগরণ অজ্ঞানি 
মানব সকলকে ব্রন্ধার সর্বব্যাপীর শিক্ষা! দিবার জন্য বায়ু, অগ্নি) 
ূ্ধ্য প্রভৃতি আদ্দিভৌতিক পদার্থ অধিগত চৈতন্তের (বৈদিক 
দেবতা ) উপাসনা ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই চিন্ুয় পুরুষ স্ষ্টপদার্থ 
সকলে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাদের স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন; 
অথচ কালের ন্ায় তাহাদের সহিত লিপ্ত থাকিয়া 
নির্পিপ আছেন। তিনি সর্বব্যাপী স্বীকার করিলে, সাকার, 
নিরাকার, সৎ, অস্পৎ উভয়বিধ ভাবই তীহাতে ) মেই জন্তই 
বেদে, এই বিশ্বই * ব্রহ্ম (জর্কংখন্থিদং ব্রহ্ম) বল! 
হুইয়াছে। 

* ব্রহ্মতত ৩ প্রঃ উঃ টাকা দেখ । 


ধন্মতত্ব। ৫৫ 


দার্শনিকগণ কি সত্যই জড় জগতের উপাসক ছিলেন ?-_ 
না। তবে কেন তীহারা ভৌতিক পদার্থের উপাসনা! করিয়া 
ছিলেন? সুধ্যের উপাদন! করিলে কি ঈশ্বরের উপাসন! হয় না? 
জড় ুর্য্যে কি সেই সর্বসাক্ষী সর্বজ্ঞ পুরুষ নাই? কি জড়, 
কি ক্ষ পদার্থ মাত্রেই তাহার অধিষ্ঠান আছে। দ্বিতীয়তঃ 
লঘুচেতদগণ তাহার নিরাকার বিরাট মূর্তি চিন্তা করিতে 
পারিবে না, সেই জন্ত বৈদিক দেবতা! কল্পন1 কর! হুইয়াছে। 
সেই জন্ত খথেদের টীকাকারগণও “বিষু৮” শবের ধাতু ধরিয়া 
“বিষুঃশ নুর্য্য, ত্রিপাঁদ,উদয়াচল, মধ্যাকাশ (সমারোহণ ) 
অস্তাচল (গয়শিরঃ) অর্থ করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ ব্রন্মের 
স্বজাতীয় কেহ নাই অর্থাৎ যেরূস ব্যাদ্রের সহিত বিড়াল, 
লগুডনের সহিত কলিকাতা! রূপ, নাম, গুণ কল্পনা বা তুলন! 
চলে না। সেইকপ বরদ্ষের সহিত কিছুরই রূপ, নাম, গুণ তুলনা! 
করা যাইতে পারে না কেবল তীহার সর্বব্যাপীত্ব ধর্মের 
উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্ম বলা হইয্াছে। এবং 
জড়জগৎ মধ্যে হুর্য্যের বিভূতি প্রধান, অতএব খথেদে হৃর্্যকে 
বর বলিয়া স্তবস্ততি করা হইম্াছে। খগের বিষু হের্্য) 
এবং ত্রিপাদ (উদয়াচল, সমারোহণ, গল্পশিরঃ) মধ্যে বিষু দ্বরূপতঃ 
ঈশ্বর,উদয়াচল স্বরূপতঃ ভূলোক,(স্থুল পদার্থ) সম!রোহণ স্ববপতঃ ' 
ভূবলৌক (হুক্ষা পদার্থ) এবং গয্পশিরঃ স্বব্ূপতঃ স্র্লোক শেঞ্জি) 
এই আধ্যাত্ম-তত্ব নিহিত আছে। ুরধ্যই সৌরজগতের 
বিভৃতি প্রধান ভৌতিক পদার্ঘ, চিন্ময় বিভুর সত্বা হইতেই 


&৬ তত্ববিচার 

শৃধ্যের সতী, তিনি আছেন তাই বেন্ত্র স্থানে শুধ্য আছে, জগৎ 
আছে, তুমি আছ, আমি আছি। সেই অনাদি পুরুষই হর্ধ্যের 
*নুধ্য”, বিভূতির “বিভূতি”) জগতের “জগৎ”, জীবাত্বার 
“আত্মা” অতএব খগ্েদের «বিষণ ঈশ্বর! উদয়াচল 
ক্ছর্য্যের মন্দতেজঃ-শৈত্য) অণু সকলের সংযোগ কারণ, 
অপু. সকলের  সংমোগই জড়জগৎ্, অতএব উদয়'চল 
গভূলোক” !' সমারোহণ (প্রচণ্ড সূর্ধ্য কিরণ-_মধ্যাকাশ ) 
অণু সকলের বিশ্মোগ কারণ, অণু সকলের বিয়োগই সুক্ষ- 
পদধর্থ, অতএব নুক্ষমপদার্থ “ভূবলোক” ! দিবা ভাগে পদার্থ 
জকলেপ্জ অভাব হয়, বূজনীতে স্বভাব হয়) অর্থাৎ নুর্ধ্য অস্তা- 
চলে গেলে পদার্থ সকলের স্বভাব রক্ষিত হর, অতএব 
গয়শিরঃ (অস্তাচল ) শক্তি, শক্তিই ত্বর্লোক। এক্ষণে বুঝিতে 
পাগলে যে, খগ্থের বিষণ, উদ্দয়াচল) সমারোহণ, গয়শিরঃ 
মধ্যে কি অমৃল্যরত্ব [নিহিত আছে। তুমি এ চিন্তাকে 
কখনো মনে স্থান দিও ন1 যে, আর্ধ্য ঝষিগণ জড় জগৎকে 
ব্রক্ম বলিয়া! তাহার উপাসনা! করিতেন। যে গায়ত্রী আর্ধ্য 
ধষিদিগের প্রাণের' প্রাণ, তাহাতেও সবিতা আছেন , অতএব 
খথেদের গায়ত্রী খগ্টিও কি জড়পদার্থ হৃর্ষ্যোদদেশে জপ 
করা হুইয়া থাকে? যে খধিদিগের “ও তৎ সৎ”--এক- 
মেবাদ্ধিতীয়ং৮__তত্বমসি” ইত্যাদি তব দ্বারা দর্শন শাস্ত্র 
সকল পূর্ণ হইক্লাছে , তাহারা কি জড় পদ্বার্থের উপাসক 
ছিলেন ?-_-বিষুণ ন্ছ্ধ্য নহেন, বিভূতির “বিভূতি" পরম 


ধদাতত্ব। ৫৭ 
গুধ। এবং গামর্রী ধগুটির গভদ গরিডু। শর্খও সেই পরম 
পুর্লধের উদ্দেশে প্রয়োগ আছে। পর্পম পুক্ধধ খয়ং "চতুর 
পাদ” সেই *ঠতুর্থ পাদ” হইতেই জীবের টৈততন্ত। 

ইতি ধর্ম্ম-তত্ব। 


ব্রহ্ম তত্ত। 
*$' একমেবাদ্বিতীয়ং 1» 


১। ব্রহ্মকি£ 
উং। নিরাকার সর্নব্যাপী স্ুখস্বরূপ চিন্নর পুরুষই ব্রহ্ম; 
সেই চিন্ময় পুরুষ * “একমেবাদ্ধিতীয়--এক মাত্র, বু 





* “ইনদং সব্দং পুরা স্থষ্টে রেকমেবাদ্বিতীয়কমূ। 
সদেবাসীন্না্রূপে নাস্তামিত্যারণেবচিঃ 

বুক্ষম্য স্বগতে! ভেদ? পত্রপুষ্পফলাঁদিভিঃ। 
বৃক্ষাত্তরাৎ সজাতীয়ে! বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ 
তথা সদ্বস্তনে। ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবাধ্যতে । 
ধক্যাবধারণট্বিত গ্রতিষেধৈ জ্িভিঃ ক্রমাৎ। 
মতো নাবদবাঃ শঙ্্যান্তদংশস্য।নিরুপণাৎ। 
নামরূপে ন তম্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যুস্তবাঁৎ 
নামরপোছবস্যৈব স্ৃষ্টত্বাৎ হুট্টিতঃ পুবা। 

ন তয়োরুদ্ বন্তম্মাৎ সন্গিরংশং যথা বিষ্বৎ ॥ 
সদস্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্য বর্জনাৎ। 
নামরূপো! পাধি ভেনং বিনা নৈব সতে! ভিদা ॥ 
বিজীতীয়মসৎ তথ তুন খন্বস্রীতি গম্যতে | 
নাস্যাতঃ প্রতিষোগিত্বৎ বিজাতীযাঁর্‌ ভিদা কুতঃ॥ 


ব্রন্ম-তত্। ৫৯ 


নহেন ; “এবং” অন্ত যোগ ব্যবচ্ছেদক, অর্থাৎ অন্ত সন্বন্ধাভাঁব 
অন্ত দ্বিতীয়াদির সহিত তাহার সন্বন্ধাভাব ; ন্বগত, স্বঙ্গাতীয় 
ও বিজাতীষ ভেদ শুন্ত অর্থাৎ একপরমাত্বা ভিন্ন আর অন্ত 
দ্বিতীর সন্বা নাই। ব্রঙ্গের একত্ব সংখ্যাবাঁচক দুই, তিন, চার, 
পাচ প্রভৃতি হইতে স্বতন্ন। «এবং» আর একটি অর্থ “অযোগ 
ব্যবচ্ছেদক”১_-কুঢ় পদার্থ-যৌগীক নহেন, সর্বদা (অনাদি 
কাল ) “একত্ব” যুক্তই আছেন, বহু ভাগ কর! যর না, 
এবং বহু হইতে পারেন নাঃ তিনিই “আ'দ্বতীয়ং” । 
অতএব পদ্ধতীয়” অর্থ প্রকৃতি, জগ্গৎ ও জীব--এ দ্বিতীক়্ 
বস্ত ত্র “আ'দ্বতীত্বং” ' (তরঙ্গ) আছেন বলিয়া প্রকৃতি 
কালে দ্বিতীয় (জগৎ ও জীব ) বস্ত, কৃষ্টি করিয়াছে; এক্ষণে 
স্বব্ধপতঃ তাহাকেই জ্রষ্টাী বল] যাইতে পারে, কারণ তাহার 
বিদ্যমানত1 হইতেই প্রক্কতর বিকাশ, অতএব অরষ্টা খন হৃষ্টবস্ত 
হুইতে পারেন না। “অ”--“ন/৮াঅর্থাৎ্ৎ “ন দ্বিতীয় 
“স্‌ দ্বিতীয়ং ন” প্রকৃতি যে দ্বিতীর বন্ত) তাং তিনি (ত্রহ্গ) 
নহেন। ব্রহ্ম ও প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র তাহাতে সংশর নাই ; ব্রহ্ম 
বিষয়, জীব বিষরী, ব্রহ্ম ধর্ধ্ জীব ধন্্ী। ত্রচ্ম কুটস্ক চৈতন্য, 
জীবের চৈতন্য ত্রিগুণাভিভূভ, ব্রহ্ম নিত্যানন, জীব হুখছুঃখ 
ভোগী ; ব্রহ্ম সর্ধজ্ঞ জীব জনঙ্ঞ; ব্রচ্ম সর্বব্যাপী জীব অঞ্প- 
ব্যাপী; ব্রহ্ম ইচ্ছা ও কর্ম বিহীন জীবের ধর্মই ইচ্ছা কর্ম 
্রচ্ম সাক্ষী, জীব কর্তা) ব্রহ্ম জ্ঞেয়, জীব ভ্ঞাতা) ত্রচ্ম গম্য 
জীব গন্ভা ;_-তমঃ ও প্রকাশ বেরূপ বিরুদ্ধ শ্বভাব, এক্য নাই; 


৬৪ তত্তব-বিচাঁর 


বিষয় আর বিষয়ীতে তদ্রপ পক্য নাই। অতএব দ্বিতীস্ব 
পদার্থ যাহা কিছু দেখিতেছ, ত'হ! ব্রহ্ম নহে) 

“নিত্য তুরীয় নির্ববাণই” * ব্রহ্মা। সেই পনির্ব্বাণ” “অহং ৮) 
মেই “নির্বাণ” দেবতা ও খধিগণের গতি ; সেই পানর্কাণ” 
সকল কারণের “কারণ'১ সেই ননির্ধ্বাণ”” “কল্প পাদপ”। 
ভূতগণ মেই “নিব্বাণ”” আশ্রয় করিয়া! অবশ্থিতি করিতেছে; 
দেই 1 পনির্ববাণ” (“অহ ) আশ্রপ্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
ধোগ শিক্ষা দ্রিয়াছিলেন ১ সেই নির্বাণ" তত্ব জ্ঞাত হুইয়া 
শঙ্করাচীর্ধ্য বলিয়াছিলেন, যে--- 

“ও মনোবুদ্ধহঙ্কার চিত্তাদি নাহং। 
ন শ্রোত্রং ন জিহব। নচ ঘ্রাণ নেত্রম্‌। 
নচ ব্যোম ভূমি ন তেজোন বায়ু, 
চিদানন্দ রূপঃ শিবোহং শিবোহম্‌ ॥৮ 
“অহং প্রাণ সংংজ্ৰ। নতু পঞ্চ বায়ু, . 
বা সপ্তধাতু নবা পঞ্চ কোশা:। 
_নবাক্যানি পাদো নচোপস্থ পায়ু, 
". চিদ্ানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহ্‌ম্‌ /” 





* *অচিন্তোপাধি হিনিমুক্তমনাদ্যস্তৎ শুদ্ধং শান্তং নিগুণং 
নিরবযবং নিত্যানন্দং অথটওকরসং অদ্ধিতীয়ং চৈতনৎ ব্রহ্ম” 

1 যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবাস্তি 
যত্প্রতবস্তি সংবিশত্তি তদ্ধিজিজ্ঞাসক তদ্ব্রক্ষেতি। . 


ব্রন্ম-তত্ত্ব ৬১ 


পন পুণ্যং ন পাপং ন সৌধ্যং ন ছুঃখং, 
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদ! ন যজ্ঞাঃ। 
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্‌ ॥৮ 
“ন মে দ্বেষরাগৌ নমে লোভ মোহো, 
মদে। নৈব মে নৈব মাৎসর্ধ্য ভাবঃ। 
ন ধর্ম! ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ, 
শ্চিদানন্দকূপঃ শিবোহং শিবোহম্‌॥” 
“ন মৃতূযু শঙ্কা নমে জাতি ভেদাঃ। 
পিতা নৈৰ মে নৈব মাতা ন জন্ম । 
ন বন্ধ নঁমিত্রৎ গুরু নৈৰ শিষ্য, 
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্‌ ॥% 
“অহং নির্বিকলে। নিরাকার রূপঃ, 
বিভূাগী সর্বত্র সর্কেজিয়াণাম্‌। 
নবা বন্ধনং নৈব মুক্তি ন“ভীতিঃ 
শ্চিদানন্বরূপং শিবোহং শিবোহম্‌ ॥৮ 
২ প্রঃ । যেরূপ স্বপ্পু ভ্রম এবং অনিত্য, সেইরূপ দ্বিতীয় 
এতদার্থ (প্ররুতি, বিশ্ব জীব ) ভ্রম এবং অনিত্য এন্প উক্তির 
কারণ কি? 
উঃ। স্বপ্ন ও স্বপ্পাবস্থা! অবশ্য কিছু, তাহ! কি? স্বপ্ন ও 
স্বপ্রাৰস্থার উপাদান পূর্বসংস্কার ও জাগ্রদ্ববস্থণ কৃক্ষম জীব 
 মেনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার চিত) নিমিত্ত কারণ; অর্থাৎ যখন. 


৬২ তত্ব-বিচার । 


মনঃ পূর্বসংস্কার কলনা করে, তাহ! স্বপ্রাবস্থা এবং কঙ্গনা 
স্বপ্ন হয়। যাহার কার্য কাসণত্ব আছে, তাহাই কিছু; ন্বপ্ন ও 
স্বপ্রাবস্থা জম এখং অংনঠ্য ঝদিবার কারণ এই থে, দ্বপ্নও 
স্বপ্নবন্থ। অপেন্দা এমন কায ও অভবস্থ! আছে, যাহা দীর্ঘ- 
কাল স্থায়ী; তপু ও ছপ্পাবস্থা শ্রী অবশ্ঠাও কাফোর ক্ষণস্থায়ী 
অবস্থাও ভাব নাত; ভর্থাৎ জাগ্রদাবন্থার কাত কারণত্বের 
বৈবর্ত উপাদান দ্বপ্লাবস্থা ও স্বপ্ন অতএব ছপ্প ও স্বপ্রাবস্থা 
কিছু হইলেও জাগ্রদবস্থা ও তাহার বার্যের সহিত 
ভুলনার কিছুই নহে, মনের কল্পনা ঝা ভাবের মন্বস্ধই 
ইন্ড্িয়গণের সহিতঃ ইক্জিপ্ুগণের কার্যই স্বপ্লাবস্থার দগ্ধ সকল 
কিন্ত ইজ্রিয়গণের আঠিত জেই শ্বপ্প সকলের সন্বন্ধ অভাব, 
সেই জন্য ভ্রম এবং অনিত্য গ্রমাণ করিয়াছেন। সেইরূপ 
দ্বিতীয় (জগৎ ও জীব) প্ধাথ কিছু হইয়াও কিছু নহে 
অর্থাৎ ত্বপ্প ও ছপ্পাবস্থা যেখন জাগ্রদবস্থ! ও তাহার কার্যের 
বিবর্তাবস্থা ও বিবর্ত কাঁধ্য, গ্বপ্পের তেমন ই'জরগণের সহিত 
জাতিগত সন্বদ্ধ থাকিঘাও বন্বদ্ধাভাব; তেমনই জাগ্রদবস্থ] 
ও জাগ্রৎ কাঁব্যের গ্বার চিন্মপ়্ পুক্রয সত্ভা (বিদ্যমানতা ). 
আছে, বলিয়া স্বগ্রান্ছ? ও হ্বপ্রের সায় ছিতীয় পদার্থ (প্রক্কৃতি 
জগৎ ও জীব) আছে। ন্বপ্ণ ও তপ্মাবস্থা জাগ্রৎকাধ্য ও 
জাগ্রদবস্থার বিত্ত, দ্বিতীয় পদার্থ (গকৃতি, জগৎ ও জীব) 
সেরূপ চিন্মঘ পুরুধ্রে বিবর্ত নহে। খ্বপ্প ও স্বপ্নাবস্থার 
সহিত জীগ্রৎকার্য্ের ও জাগ্রদবস্থার জাতিগত সম্বন্ধ আছে, 


্্গ-তৃন্ব ৬৩ 


দ্বিতীয় পদার্থের সহিত দ্ধের সেন্দগ কোন সম্বধ্ধ নাই। 
যদি স্বগ্র ও স্বপ্নাবস্থা ভ্রম এবং অনিত্য হয়, তাহ! হইলে 
শ্বিতীয় পদার্থ ( প্রকৃতি জগৎ ও জীব) 'অবশ্ত ভ্রম এবং 
অনিত্য। অর্থাৎ যেরূপ জাগ্রৎ কার্য :ও অবস্থার সহিত 
তুলনায় স্বপ্ন ও স্বপ্রাবস্থ। ভ্রম এবং অনিত্য, সেইরূপ ব্রস্ধেক্ন- 
সহিত তুলনায় দ্বিতীয় পদার্থ মাত্রই ভ্রম এবং অনিত্য 
জানিবে। 

৩প্র। ব্রহ্ম শক্তিকি? 

উ£। যেটা কোন কাধ্য, যাহার কারণ আছে সেইটি 
স্বগুণ, স্বগুণ মাত্রেই শান্ত, এবং স্বগুণই শক্তি) কিন্ত ব্রহ্ম 
কোন কার্য নহেন; তাহার কোন কারণও নাই, তিনি 
আপন! আপনি (নিত্য সত্বা) আপনার কারণ, এবং আপনি 
কার্য, অতএব নিগুণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
নিওন কি ?__যেরূপ * নিরাকার » অর্থে স্থূল ও সুক্্ম আকার 
(00880: ৪৮619 8166 0৮0) না বুঝাইয়। “ অদ্বিতীয় 
ও অনভ্ত নিরবয়ব' € 1090169 ৪70 1011001958 ) বুঝায়ঃ 
অর্থাৎ কোন এক বস্তর বিদ্যমানতা! স্বীকার করিলেই তাহা 
যদি নিরবয়বও হয়, তাথাপি একটি পদার্থ শ্বীকার করিতে 
হয়; “সত্বা আছে” বলিলেই পদার্থ হইল) তবে প্রন্কৃতি। 
হুস্ম মহাভূত, এবং বুদ্ধ)াদির ন্তায় স্থল ও হৃক্ম শান্ত 
নহে, “ অদ্বিতীয় নিরাকার »। অতএব “সত্বা আছে » বিলে 
যে, ৭ নিরাধ্চার পদার্থ বুঝায়, তাহা কি? অদ্বিতীয় 


৬৪ তত্ব-বিচাঁর 


চৈতন্ভই সেই “নিরাকার পদার্থ)” চৈতন্য ভিন্ন আর 
কিছুই অনন্ত ও অদ্বিভীগ নভে, সেই অদ্বিতীয় চৈত- 
গ্যের ধর্ম (গুণ)ই "নিপু ৭৮1 সেইরূপ - “নিগু পণ» 
অর্থে ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতি ও পঞ্চ মহাভুতাদ্ির গুণের 
স্তায় শ্বগুণ না বুঝাইয়া “অদ্বিতীর অনস্ত *শক্তি” 
বুঝায়। যি বল, থে দেই শিগুণই কি ত্রিগুণাত্বক 
প্রকৃতিতে পারণত হনগ তাহা নহে, যেরপ % নিরাকার» 
কখনো “আকার বিশিষ্ট” হইতে পারে না কিম্বা আকাশে 
ক্ষিতি, জল, ব!যু, এবং তেজঃ ? ভুত সকল বিদ্যমান থাকিলেও 
আকাশের অভাঁব ও বিকাশ হর নাঃ অর্থাৎ আকা, ক্ষতি, জল, 
বায়ু এবং তেনে পরিণত হয় নী; দেইরূপ ণনিগু নও” 
কখনে। ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতিতে পগিণত হন্স না কিন্তু সেই 
* নিগুণ চৈতন্তসত্বা (বিদ্যমানতা) হইতেই প্রকৃতির বিকাশ, 
প্রকৃতি হইতে সুক্ম ও সুল মহাভূত, এবং জীবের সৃষ্টি হয়। 
সেই প্রক্কৃতিকে সাংখ্যকার নিত্য বলিয়া সুষ্টি কার্যে ঈশ্বর 
অপ্রমাণ করিয়াছেন। 

সেই প্রকৃতি কে কোন উপনিষদে ব্রন্মশক্তি বল! 
হুইয়াছে। 

পত্রহ্ষণ* সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্ধিচিত্র নির্মাণ সমর্থযা- 
বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি রেব প্রক্ৃতিঃ।” 

| ইতি ব্রহ্মতত্ব। 
* গ্রন্থ শেষে টাকা দেখ । 





যোগ। 


“উপায়েন হি সিধ্যন্তি কাধ্যাণি ন মনোরখৈঃ 1৮ 
১প্রঃ। ঘোগকি? 
উঃ। যোগ শব্দের নান। অর্থ হ্য়, এখানে বোগ শবে 
বুঝিতে হইবে, যে, মনোবৃস্তির নিরোধ দ্বারা পরমাত্মায় 
(ব্রহ্ষচৈতন্তে) জীবাত্ব। (জীব চৈতন্ত ) লয় করাই যোগ ॥ 
২ প্রঃ। এ যোগের প্ররুত অধিকারী কে? 
উঠঃ। বৈরাগ্য যাহার পিতা, ক্ষমা যাহার জননী, শমদম 
যাছার ভ্রাতা, শ্রদ্ধা ভক্তি যাহার ভগিনী, নিবৃতি যাহার 
বনিতা, এবং তত্ব-জ্ঞান যাহার গুরু, তাহারই এ যোগ 


সাধনের অধিক্কার আছে। গু 
৩ প্রঃ। এইকূপ অধিকারীদিগের কি মধ্যে কোন প্রভেদ 
আছে? 


উঃ। আবার এই অধিকারী তিন প্রকার, অধম, মধ্যম, 
এবং উত্তম» এই তিন প্রকার অধিকারীগণের জন্ত তিন 
প্রকার যোগপথ আছে । * 


* ত্বরূপতঃ মানব মধ্যে বাহাদের উত্তম গুণ (সত্ব) 
আছে, তাহারা অধম, খধি ও গ্রন্ধর্গণ মধ্যম, দেবতাগ্ণ 
উত্তমাধিকাতী, এবং তমঃ ও রজঃ গুণ যুক্ত মানৰ মাত্রেই, 
অধমতর অধিকারী জানিবে। 


৬৬ তত্ত-বিচাঁর 


৪ প্রঃ। + অধমাধিকারীগণের খোগ গথ কি? 

উ£। অধমাধিকারীগণ পনাম-যোগ” “মন্ত্র রোগ” এবং 
“ভক্তিযোগ” দ্বারা চিন্তবৃত্তি সমুদয় নিকুদ্ধ করির। জীবাত্মব! 
পরমাত্বার অংযুক্ত করিবে। অর্থাৎ নাম যোগ, মন্ত্র 
যৌগ, এবং ভক্তি যোগ দ্বার! ত্রদ্মে অত্যন্ত সংযুক্ত 
হইতে না পারিলে, তাঁহার ধর্মী জীবে আমিতে পারে না। 
বস্ততঃ দীর্ঘকাল এক দ্রব্য অন্ত দ্রব্যের মহিত সংযুক্ত থাকিলে 
'তাহাঁর ধন (গুণ) ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্য সংক্রমিত 
হয়। যেমন আর্গুল! বাট দীর্ঘ কাল কাচ পোকার 
রা করিয়া কাচ গোকা হু, তেমনই নাম যোগ, 

যোগ; চা ভন্তি যোগ দ্বারা জীবাজা পরমা- 
্ ধনী পা হর '*আর্গুলা কচি পোকার ধর্ম প্রাপ্ত 
হইলেও আর্গুল] নি ্চ পোকা স্বতন্ত্র বস্ত 
থাকে, সেইরূপ নাম ঘোর, মর ।যোসি' এবং ভক্তি যোগ দ্বার! 
জীবাত্ব! পরমাস্বার গু৭ প্রাপ্ত ,হইলেও জীবাআ। ও পরমাত্ম! 
দুইটি স্বতন্ত্র বিদ্যমানত| থাকে । ইনার? বোগ মন্ত্র যোগ 
ও ভক্তি যোগ দ্বারাই জীবাত্ার সালোক)। ামীপ্, এবং 
সাযোগ্য লাভ হয়। এবং এই অধমাথিকারীগণের 


* অধমাধিকারীগণ নাম, মন্ত্র ও ভক্তিযোগে নাম ও 
মন্ত্রার্থ এবং ভক্তি যে পনার্থ নির্দেশ করিতেছে, (ত্রহ্মসত্বা 
চৈতন্য ও আনন্দ) তাহা ধ্যান করিবে। 


যোগ? ৬৭ 


মধ্যে আর এক প্রার *৯ অধমত্তর অধিকাহী আছে যাহার 
কেবল দূপ যোগ দ্বারা জীবা্মার উন্নতি সাধন করিবে। 

৫ প্রঃ। মব্যমাধিকাঁদীগণের ঘোগপথ কি? 

উঃ। মধ্যমাকানীগণ অগা যোগ, অথবা সরল-যোগ 
দ্বার চিত্তবৃত্তি সকণ বিকুদ্ধ করিয়া জীব চৈতন্য ত্রহ্ম-চৈতন্যে 
লয় করিবেক। 

৬ প্রঃ । উত্তমাধিকারীগণের গথাক? 

উঃ। 1 উত্তমাধিকাদগন পঞ্চনশাঙ্গ যোগ আাধন দ্বারা 
ব্রহ্ম-চৈতন্তে জীব চৈতন্য নির্ধাপিত কগিবে। 

৭ প্রঃ়।, অরদ যোগ কি? 


* অধমতর আঁধকারী ক্ধদ যোগে নৃত্শিলাদির কূপ, নাম, 
গুণ ত্যাগ করিষ! উপান্ত শিলাদিতৈ ব্রঙ্গপত্ব! ধ্যান করিবে। 

1 উত্তমার্ধকারী আধ্যাম্্র শার্সাধ্যাযুনঃ বসন্ত এবং মহাবাক্য 
(* ইদৎ নান্কি কিঞ্চনঃ ”। “ সর্বং খলিদ ত্র ”। ্প্রজ্ঞানং 
ব্রহ্ম” | “তত্বমজি ৮” | “অয়মা ব্রহ্ম” | “অহম্‌ রন্ধান্মি” |) 
বিচার দ্বারা বহিঞ্জগং (প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব) এবং অন্তর্জগৎ 
(মনোবৃত্তি ও চিদবভ্যাস ) বর্গ এরূপ চিন্তা করিবে । অর্থাৎ 
তত্ববিচার দ্বারা “ পরোক্ষে জান ৮ লাভ করিবে ; এবং স্নেই 
পরোক্ষ জ্ঞানের পরিপাক হইলেই «অপরোক্ষ ভ্ঞানোদয়” হইবে 
সেই “অপরোক্ষ” জ্ঞানের পরিপাক হইলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ্বরপ 
হইয়া অবস্থিত করিবে। 


৬৮ তত্ব-দিচার | 


উ।) ১। ফাঁয়মনোধাক দ্বারা আবহিংলা ত্যাগ ধরিবে। 

ই। ফায়মনে। বাক খ্বার! মিথ্য। ত্যাগ ধরিবে। 

৩। কায়মনে! বাক্য ছার! পরদ্রব্যে লোভ (চুরী) করিবেন!। 

৪। কায়মনে! বাক্য দ্বার! উদ্ধরেতা হইবে। 

৫। কায়মনে1 বাক্য দ্বার! বাসন] ত্যাগ করিবে। 

৬। অর্ধদা দেহ পরিক্ষার রাশিবে, পরিক্ষার গৌরিক 
বস্ত্র কিম্বা! নির্মল শুভ্র বসন ধারণ করিবে; পরিক্ষার স্থানে 
বাস করিবে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবে, (কুশায়ন, 
মুসন, কৃষ্ণসার; চণ্্বামনে উপবেশন, বিশুদ্ধ শষ্যায় 
(কম্বল রেশমবন্ত্রে) শয়ন করিবে, এবং অধিক শ্রম 
করিবে না, কাহারও সহিত একাসনে বমিবে না। অল্পভাষী 
হইবে, শুদ্ধ সাত্বিক (পাঁচব্সর স্বহস্তে পাক করিয়া 
হবীধ্যান্ন, ষষ্ঠ বৎসর অলবণ হবীধ্যান্ন, অপ্তম বৎসর ছুপ্ধ ও 
ফল মুল) আহার করিবে। মধু স্বৃত, ছুগ্ধ, আতপ -তওুলঃ 
গোধুম, সকল প্রকার কন্দ ও মুল (লশুন পলা নিষেধ) 
ভক্ষণ করিবে। অষ্টম বৎসর হইতে এই সকল দ্রব্যের মধ্যে 
অনায়াসে লব্ধ খাদ্য ভোজন করিবেক । 

৮1 নির্জন বাস, ভ্রমণ, তীর্থ পর্যটন এবং লঘু আহার 
দ্বার সাত্বিক বুদ্ধি উত্তেজিত করিবে, সেই বুদ্ধি দ্বারা মন জয় 
করিবে, মনের দ্বারা কর্মেন্তিয় নিগ্রহ জেয়) করিবে। কর্মেক্রিয় 
জয় হইলেই কামরূপ শক্র (কামনা) বশীভূত হয়। কামনাই 
কর্মের কারণ, কর্ম বন্ধনের কারণ জানিবে। 


যোগ। ৬৯ 


৪। সর্ধাদা প্রণব বা মন্ত্রপ দ্বারা সন্ত্রাধিষ্ঠাতা দেবতার 
অেনুপ্রবিষ্ট পুরুষের ) ধ্যান, (গুরু ঘেরপ বলির দিবেন ) 
করিবে । 

১০। লোকধাত্রা নির্বাহের জন্য যে সকল কর্ম করিবে, 
ঘাহার ফল কামন' নঃ করিয়া, ঈশ্বরোদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
জানিয়া ঈশ্বরেই অর্পন করিবে। 

১১ প্রহ্। কোন প্রকার শ্ীহিক হুথ ইচ্ছা করিবে না; 
ভোগ্য (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ). বিষষ্ব হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে, 
শোক মোহ একবারে ত্যাগ করিবে, শুভ কর্মে স্থখ ও 
অশুভ কর্মে দুঃখ প্রকাশ করিবে না; মনে স্থুধ হুঃখোদয় 
হইলেই ভ্রষ্ট হইবে। কোন প্রকার মাদক ব্যবহার করিবে 
না। অধিক নিদ্রা যাইবে না, নিদ্রার জন্য যত্র করিবে 
না, রাত্রের শেষ ভাগে নিদ্রা যাইবে না এ সময় মনকে 
কর্ণেক্রিয় সকল হুইতে পৃথক (মনে ইন্ছরিয় অংশ্রিষ্ট-জ্ঞান 
না থাকে ) করিয্ব। আত্ম-ধ্যান করিবে। 

১২। সর্বদা নির্জনদেশে স্থির হইয়া একাসনে শান্ত 
মনে বসিয়। থাকিবে, শরীর যেন নড়েচড়ে না; মেরুদণ্ড সম 
সুত্রে রাখিবে। এইরূপ অ!সনে উপবিষ্ট হষ্রা শরীর ক্লান্ত 
হইলে নদীতীর, নির্জন প্রান্তর, অরণ্য এবং পর্বতে ভ্রমণ 
করিবে, সঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইলে সরু সঙ্গ করিবে এৰং 
চক্ষু দর্শন লোলুপ হইলে জল ও আকাশ দর্শন করিবে, 
কর্ম শব শ্রবণেচ্ছক হইলে প্রণব ও ব্রদ্ধবীজ উচ্চারণ 


85 “বিচার । 


করিবে, রসনা বাঁক্য লোলুপ হইলে ব্রঙ্গগঞিত্রী ও ব্রঙ্গ স্তোত্র 
পাঠ করিবে । 

১৩। সর্বদা অধ্যাখ্ব শান্ত অধ্যয়ন তত্ব বিচার 
করিবে। 

১৪। যখন আসন স্থির হইবে, তখন “চিৎ সমাধি আরস্ত 
করিবে। পচিৎ-সমাধি” কি? তাহা! শুন, স্ফটিকপাত্রে 
রক্তজবা কিন্বা পদার্থ ও দর্শন ভেদে হুর্ধ্যের ন্যায় পরমায়! স্কুল 
জীব (পঞ্চ কর্ণ, পঞ্চ ভ্ঞানেক্রিয়, ও হুক্মজীব ( মন; বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, চিত্ত যোৌগে জীবাত্ম! স্কপটিকপাত্র কিন্বা' পদার্থ বা 
দর্শন ভেদ্ব হইতে স্বরূপ রক্তজবা এবং স্বরূপ হৃ্ধ্য দর্শনের 
তায় পরমাস্বকে স্থলজীব ও হুক্মজীব হইতে স্বরূপ দর্শ- 
নই, অর্থাৎ স্বরূপ জ্ঞানই চিৎ-সমাধি। সম্যকরূপে এই 
সমাধিতে পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া “ত্রক্ম সমাধি” করিবে। 
এক্ষণে ব্রহ্ম সমাধি” কি? তাহা শুন। এই ব্রহ্ম সমাধিতে 
দ্বিতীয় বন্ত (প্রন্কৃতি, জড়জগত ও জীব ) মাত্রেই ত্যাগ করিয়! 
সকলই ব্রহ্ষময় ধারণ! ও ধ্যান করিবে। 

১৫। স্বপ্ন ও স্ুযুস্তি রহিত হইয়৷ দীর্ঘকাল “ত্রহ্গ- 
সমাধি” অভ্যাঁন হইলে “নির্বাণ সমাধি” তুরীয়াবস্থা) লাত 
হইবে। তুরীয়াবস্থাই স্বরূপতঃ সমাধি বাচ্য জানিবে। 

৮ প্রঃ। বিবেক ও বৈরাগ্য কি? 

উঃ। নিত্যানিত্য বন্ত জ্ঞানের নাম বিবেক? এবং সর্ব 
প্রকার বিষয় বাসন। ত্যাগই বৈরাগ্য জানিবে। 


যোগ গত 


৯ প্রঃ। শম, দম, উপরূতি, তিতিক্ষ। শ্রদ্ধা এবং সমাধান 
কাহ?কে বলে? 

উ£। অন্তঃকরণের নিগংই শম, অর্থাৎ সকণ বিষয়ের 
প্রতি অন্তঃকরণের অনুরাগ ত্যাগই. প্রকৃত শম। কর্মেব্িয়ের 
নিরোধই দম। সব্ধঞকাঁর বির গ্রহণে অনিচ্ছাকে ইইল্রিয় 
গণের জ স্ব ব্ষিক়্ গ্রহণে অপ্রবৃত্তি) উপরতি কহে। আত্ম- 
জ্ঞান লাভ না হইলে, উপরতি হর না। শীত, উক্খাদি ছন্দ 
সহনই তিতিক্ষা। গরু বাক্য, ও উপনিধদাদিতে যে স্থির 
বিশ্বাস, তাহাই শ্রদ্ধ(। এবং জুকল প্রকার বিষয় বাসন! ত্যাগ 
করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমব্রক্গ, চিত্তের যে একাগ্রতা, 
তাহাই সমাধান জানিবে। এই ছয়টি ও ধোগার্দা ৷ বাগীয় ইহা 
অভ্যাস হইলেও সমাধি (তুরীবু ) লাভ হয়। 

১৭ প্রঃ। কোন কোন মতে প্রাণবায়ু রোধ না করিলে 
চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, অতএব তুমি যে বলিলে বুদ্ধি দ্বার! 
মন সংযম মনের দ্বার বাহ্োশ্রর সংঘম হয়, তাহা কিরূপ 
বিশেষ করিয়! বল ? 

উঃ। বৈরাগ্য ও অভ্যাস দ্বারা সমুদয় মনোবৃত্তিরই 
নিরোধ হইয়া থাকে । একমাত্র বৈরাগ্য, বিষয় বৈরাগ্যই চিত্তের 
চিরাভ্যস্ত বিবয়াশত্তি ফিরাইতে সঙ্গম, কেবল মাত্র বৈরাগ্যই 
নিবৃত্তির হেতু, সেই বৈরাগ্য গ্রভাবেই আত্মার প্রতি চিত্তের 
একাগ্রতা জন্মে; এবং বৈরাগ্যই ব্রমৈ চিভবৃত্তি অমুদায়ের 
নির্দ্ধাবস্থা আনে। সেই ভবস্থাদয় স্থায়ী (দৃঢ়) বরি- 


৭২ তত্ব-বিচার | 


বার নিমিত্ত অভ্যাসের আবশ্তক আছে। স্বভাব অতিশক্ব 
প্রবল, কিন্তু অভ্যাসও বড় কম প্রবল নহে। প্রাণ বায়ুর রোধ 
বল, চিত্তবৃত্তি জমুদায়ের চঞ্চলত1 বল, সকজই অভ্যাসের পরি- 
গাম ফল) ভিন্ন আর কিছুই নহে, অথব! অভ্যাসই প্রধান। 
যদি সেই অভ্যাস দ্বার। মনোবৃত্তি সমুদ্রায় একাগ্র (একতান) 
ও নিবৃত্তি (নিরুদ্ধ) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে শ্বাস 
প্রশ্বাস গতির বিচ্ছেদ (প্রাণায়াম) কাঁধ্য কি? প্রাণায়াম 
করিতে হইলে 1ক অভ্যাস ও বৈরাগ্য আবশ্তক হয় না? 
--অতএব অভ্যাস ও বৈরাগ্যের ছার চিত্তবৃত্ভি সমুদাঁয়ের 
নিরোধ করিবে, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই প্রাণামের উদ্দেশ 
সফল হইবে । 

১১ প্রঃ। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের জন্ত আর কি 
কোন অনুষ্ঠান আবশ্যক আছে ? | 

উ£। স্থিরাসন গরবং মনকে দীর্ঘকাল স্থির রাখিবার যত্ব 
এই ছুষ্টটা অভ্যাসের অঙ্গ । সদগণ ও অধ্যাত্ব শাস্তরাধ্যাক্সন 
দ্বার] বেদাত্ত গ্রতিপাদ্য পুষে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইলে তবে 
ভোগম্পৃহা ত্যাগ হয় ) অতএব তপঃ স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরোপাষন। 
ভোগস্পৃহ! বর্তনের একমাত্র উপায় জানিবে। 


ইতিষোগ। 


টীকা। 
নিগুণ শক্তি মজ্জাগত গুণ নহে, অর্থাৎ মহাকাশে 
অনাদি কাল যেরূপ অবশ্থিত আছে, বা মহাকাশে মহাবায়ু 
যেরূপ অবস্থিত আছে, সেইকপ ব্রদ্ধে “নিগুণ শক্তি” অবস্থিতি 
করিতেছে; সেই নিগুশক্তি হইতে প্রক্কৃতির বিকাশ হইলেও 
প্রকৃতি তাহার “আশ্রক্ক” নিগু শক্তি) হইতে পৃথক্‌ জানিবে। 
যথা ১ 
“কাস্যাদ। শ্রয়ত£ সৈষা ভবেচ্ছক্তি বিবলক্ষণ! ; 
ক্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্তমানৌ শক্তি স্তত্রান্ূমীয়তে 
পৃথুবুপ্পোদরাকারে! ঘটকার্্যোত্র মৃত্তিক]। 
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈঘুক্তি। শক্তিত্তত দ্বিধা ॥ 
ন পৃথাদি নঁ শব্াদিঃ শক্ত্যাবস্ত যথা তথ । 
অত এব ভ্চিত্ত্য যা ন নির্বাচনমহ্ঠতি ॥% 
শ্রুতি প্রমাণে জান! যায় যে, বিশ্ব স্প্টির পূর্বে মান্নাশজি 
(প্রন্কতি) ত্রদ্ষেতেই অব্যক্তব্ূপে থাকে, এবং স্য্টি জমস়্ে 
গ্রকাশ পায় ১ যথা” 
“অধ্যাক্কৃতং পুর! স্থষ্টে রূদ্ধ ব্যাক্রি্তে দ্বিধ!। 
অচিস্ত্য শক্তি ব্মায়ৈষা ত্রহ্মণে ব্যাক্কতাতিধা ॥ 
অবিক্তি্ব ব্রন্মনিষ্ঠা বিকারং বাত্যেনেকধ!। 
াধাস্থ প্রক্কতিং (ব্যান মার়িনস্ত মহেশ্বরমূ॥” 


( ২ ) 


যেরূপ মৃত্ভিকাদি মহাভৃতের ধর্ম হইতে আকাশ ভূতের 
ধর্ম পৃথক হইলেও তাহারা ম্বরূপতঃ আকাশ তিন্ন আর 
“কিছুই নহে ১ সেইরূপ প্রকৃতি, বিশ্ব ও ভীবের ধর্ম ব্রহ্ম 
হইতে পৃথক হইলেও ভাহার ত্রন্মভিন্ন আর কিছুই নহে। 
সষ্টিতত্বে প্রমাণ করা হইয্বাছে যে, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব 
অসত্ত (অভাব) ব্রহ্ম ভিন্ন, অন্ত কোন সন্ভা (বিদ্যমানতা) 
নাই। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পূর্ণতা নাই, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন 
চৈতন্ত নাই, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন আনন্দও নাই। 
কিন্ত যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, প্রকৃতি ও তাঁহার পরিণাম 
বিশ্ব ও জীব) আছে, এবং শ্রুতি প্রমাণে জানা খার যে, 
সকলই ত্রন্ব, বর ভিন্ন পদার্থ নাই, তখন প্রক্কতি, বিশ্ব ও 
জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, অর্থাৎ যাহা কিছু দেখিতেছ, 
সমস্তই ব্রহ্ম; এবং- সেই জন্যই “অস্ত অভাব) প্রমাণ 
করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রক্কৃতি, বিশ্ব ও জীব “সৎ বলিলে, 
ব্রহ্ম “শান্ত” হন, সৃষ্টি কার্যে নিগুণশক্তির কর্তৃত্ব থাকে না 
এবং তাহাদের ধর্ম স্বতন্ব নির্দেশ না করিলে, ব্রন্মের ধর্ম 
চৈতন্ত ও আনন্দের বিকর হয়। প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের 
“অস্ত্তা” (অবিদ্যমানতা) হইাতই ব্রন্ষের. “ অনন্তত্ব৯ এবং 
তাহাদের প্ধর্্ম স্বতন্ত্রতা” হইতেই ক্রঙ্গের ধর্ম “চৈতন্য” ও 
“আনন্দ” বিশ্ষে প্রঘাণ হয়। যেমন পর ভূত সকলের 
অভাব অেসত্তা) ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম স্বীকার না করিলে, আকাশ 
পনস্ত” ও তাহার ' ধর্ম শব্দ হইতে পারে না, তেমনই 


টি, 


গুকৃতি বিশ্ব ও. জীব,অসত্তা অভাব) এবং £ঃতাহাদের ধর্ম গ্বতত্ 
অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা ন1 হইলে ব্রহ্ম “সৎ” 
এবং তাহার ধর্ম চৈতন্ত+৮ ও “আনন” হইতে" 
পারে না। | 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পাৰে সে, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীব অসত্ত। 
(ভাব) এবং ত্রঙ্ের সহিত স্বগন্ত, জাতিগত, ও বিজাতীয় 
সন্বন্ধ বিহীন হইলেও কেমন করিষ্বা। ব্রক্ষের ধর্ম চৈতন্ত 
ও আনন্দ প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবে (অর্থাৎ প্রকৃতিতে হিরণ্য 
গর্ত, বিশ্বের অভিমানী দেবতা, জীবে চিদবভাস) 
আইসে ?-মৃত্বিকাদি ভূতের সহিত আকাশের ন্বগত ও 
জাতিগত জঙ্দ্ধ অভাব (অর্থাৎ) তাহাদের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন 
হইলেও আকাশ তাহাদের সহিত মিপিয়া থাকে কেন? 
ইহা পূর্বেই প্রমাণ করা! হইয়াছে ঘে, মৃত্তিকাদি ভূত অকলি 
অসত্তা অভাব) অর্থাৎ আকাঁণ, আকাশ ভিন্ন, অপর মৃত্তি- 
কা ভূতের সত্তা নাই ; অতএব আকাশই আকাশের সহিত 
মিলিত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে । বেরূপ তিল হইতে 
তৈল বাহির করিয়া লইলে তিলের যে কঠিনাংশ (কন্ক) 
থাকে, তাহাও তৈল ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে, বিশেষরূপে 
পেশন করিতে পারিলে তাহা ট5লে পরিণত করা যায়, মেই 
রূপ মৃত্তিকাদি ভূত সকলও আকাশ ভিন্ন অন্ত কিছুই নহ্থে, 
যদি তত্ব বিচার বূপ যন্ত্রে পেশন কর, দেখিবে যে, তাহার! 
আকাশে পরিণত হইয়াছে । তেমনই প্রকৃতি বিশ্ব ও জীব 


(৪) 


"অসত্ত” (অভাব)--অর্থাৎ ব্রদ্ধা ভিন্ন তাহাদের স্বতন্ত্র সম্তা 
(বিদ্য মানতা ) নাই; যদি বস্ত বিচার-রূপ পেশন খন্ত্রে পেশন 
করা যায়, দেঞ্ুবে বে, শৃ্দাদির আকাশে পরিণত হওয়ার 
ন্যায়, এবং তিলের কঠিনাংশে (কক্ষ) তৈলে পরিণত হওয়ার 
ন্তায় প্রক্কৃতিও তাহার পরিণাম (বিশ্ব ও জীব) বঙ্গে পরিণত 
হইয়াছে । অতএব প্রক্কৃতি বিশ্ব ও জীব ভিন্ন ধর্মী হইয়াও 
নিত্য, পুর্ণ, চৈতন্য এবং স্বখস্বরূপ ব্রহ্ম নিশ্চয় জানিবে। 

ভাল, বলদেখি কেন জল জলে প্রবেশ করে? কেন তেজ 
তেজে প্রবেশ করে? কেন বায়ু বাঘুতে প্রবেশ করে? 
এবং কেন যৃত্তিক1 মৃত্তিকার প্রবেশ করে? ন্থগত ও জাতি 
গত সম্বস্ধই ইহার কারণ) অর্থাত ধর্মই ইহার কারণ) 
তেমনই তিলের তৈলের সহিত, এবং আকাশের মৃত্তিকা 
ভূতের সহিত স্বন্রপতঃ ম্থগত ও জাতিগত (শব্ধ) সম্বন্ধ 
আছে। বদ্দি বল ইহার পূর্বে প্রমাণ করা হইয়াছে বে, 
আকাশের সহিত মৃত্তিকাদি ভূত সকঙ্গের স্গগত [ও জাতিগত 
সম্বন্ধ নাই, এটি লৌকিক ব্যবহার, অর্থাং যখন প্রকার 
“আবরণ” ও পবিক্ষেপ” শক্তি হইতে জীবচৈতন্ের যে 
পঅজ্ঞান” ও ভ্রম হয়, সেই সময়ই আকাশের সহিত 
মৃত্তিকাদি ভূত সকলের পন্বর্গত” ও “জাতিগত” সন্বদ্ধ অভাব 
তাহাই প্রমাণ করা হইয়াছে। বলদেখি, তেজঃ কি 
কখনও জলে মিশিতে পারে বাষ্ু ক্কি কখনও সৃত্ভিকীদধ 
মিশিতে পারে ?--না)কেন ?--তেজঃ ও জল, বাদু ও 


হ্‌ 


(৫) 

'ৃত্তিকা সকলেই ভিন্ন জাতীয় (বিজীতীম্ম ) পদার্থ, অর্থাৎ 
যে্ধপ অন্ধকার কথনও জ্যোতিঃ হইতে পারে না, এবং জ্যোতি? 
অন্ধকার হইতে পারে না, পেইবপ বিজাহীর পদার্থ কখনও* 
আর একজাতীয় (অর্থাৎ তেজঃ জল, বায়ু মৃত্তিকা) হইতে 
পারে ন1। 

এক্ষণে বিচার করিরা দেখ যে, ব'্দ পবূপতঃ আকাশ ও 
মৃত্তকাদি নি সকল “ম্বগত” ও “ন্জাতীয়” পদার্থ (অর্থাৎ 
মৃণ্তিকাদি ভূত সকল আকাশ ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে) না হইত, 
তাহা হী কি মৃত্তকাঁদি ভূতে আকাশ মিশিয় থাকিতে 
4." ,- অতএব সেইরূপ ত্রদ্দের সহিত প্রকৃতি, বিশ্ব ও. 
জীবের যদি "ন্বগত* ও “শ্বজাতীর+” সম্বন্ধ ( অর্থাৎ প্রক্কতি, 
বিশ্ব ও জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে) অভাব হইত, 
তাহা হইলে কি ব্রঙ্গ, প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবে (অর্থাৎ 
প্রকৃতিতে হিরণ্য গর্ত, বিশ্বে অভিমানী দেবতা এবং জীবে 
. চিবভাস ) প্রবেশ করিতে পাৰিতেন ?-তবে প্রকৃতি) বিশ্ব 
ও জীবের যে ভিন্ন ভিন্ন বিজাতীয় ধর্ম উত্ত হইয়াছে, তাহা 
লৌকিক ব্যবহার, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতির বিকাশ হইলে 
প্রকৃতির ষে “আবারণ” ও «বিক্ষেপ”” শক্তি হইতে জীব, 
- অজ্ঞান” এবং পভ্রম” বশতঃ যে সকল কল্পন! করে, তাহাই 
প্রকৃতি, বিশ্ব ও জীবের ভিন্ন ভিন্ন িজাতীয ধর্ম বলিয়! 
১ উত্ত হইয়াছে জাঁনিবে ) 
ভারতে প্রকৃতিকে ত্রন্মের “ইচ্ছা” বলিয়া নির্দেশ 


করিয়াছেন, কিন্তু স্প্টিতত্বে প্রমাণ কর হইয়াছে যে, প্রকুত্তি 
তাহার ইচ্ছা নহেঠ এক্ষণে মত বিরুদ্ধ হইতেছে, সেই 
আশঙ্কা নিরাসার্থে বলিতেছি যে, লৌকিক ব্যবহারে প্রকৃতি 
“ইচ্ছা এবং ব্রহ্মকে “মানস-পুরুষ” বলা হয়। ক 
নার মত বিরুদ্ধ হইতেছে ন1। ্ 

স্বরূপতঃ, ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই যে “অসত্তা” অেভা; 
ভগ্গব্মীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৬ শ্লোকটি তাহার বিশেষ প্রমা+ 
[থ।১-- 

“নামতে বিদ্যতে ভাবো! না ভালে বিদ্যতে সতঃ। 
' উভয়োরপি দৃষ্টোহত্তস্বনঘ্বোস্তত্ব দর্শিভিঃ ॥” 







তত্ব-বিচার সমাপ্ত হইল। 
॥ও ॥ তত্সৎ ॥ ও" ॥ 
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